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বাতন ঘর 


দেকদাসী দূত 


হাতীয় লবেক্ষ-কর মনুম ভন ভারতীয় মনেরক বিভাগের যানাচহ অবলম্বন 


মাটি ও মানুষ 


একজন অসমীয়া! মানুষের চেহারাটা কি রকম ? একই ভাবে প্রশ্ন করা যায়, একজন 
ভারতীয় মানুষকে দেখতে কি রকম? সোজাসুজি দুটি প্রশ্নেরই উত্তর. দেওয়া শক্ত । 
চেহারার ব্যাপারে কোন ধরাবীধা নিয়ম নেই ।: বিশ্বের প্রায় সকল জাতির 
উপাদানই ভারতীয় উপমহাদেশের সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে । সমগ্র ভাবে 
বলা চলে মানব জাতির সকল বিভাগেরই প্রতিনিধিত্ব করে ভারতবাসী জনসাধারণ । 
তবু লক্ষ্য কর কঠিন নয় বিভিন্ন জাতির বিশেষ এক ভাগ মানুষ বিভিন্ন দেশের 
বিশেষ কোন অঞ্চলে গুরুত্ব লাভ করেছে । বিঞ্ষুপুরাণ ও মার্কপ্ডেয় পুরাণে এই 
বিভাজন প্রা সঠিক ভাবেই বগিত হয়েছে এই ভাবে : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
শুদ্রের! অবস্থান করে ভারতের মধ্যভাগে । পূর্বে আছে কিরাতের এবং পশ্চিমে 
যবনের1।' এইভাবে দেখলে সহজেই বুঝতে পারা যায় ষে ককেশীয় নডিক আযেরা 
ও ভূমধ্য সাগরীয় দ্রবিডেরা যথাক্রমে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের বাসিন্দাদের 
মধ্যে গুরুত্ব লাভ করেছে । তেমনি আসাম, অরুণাচল, লাগাঁলাশু ও মণিপুর 
মন্থিত সুব অঞ্চলে শুরুত্ব লাভ করেছে মঙ্গোলীয়েরা 

অবশ্য একথার অর্থ এমন নয় ষেবিশেষ জাতি দ্বারা অধ্যুষিত কোন অঞ্চলে 
অন্যান্য জাতির চিহুমাত্র দেখা যায় না। নীগ্রয়ডদের সঙ্গে যেমন এক কালে 
প্রোটো-অস্ট্রলয়ডদের সংমিশ্রণ ঘটেছিল, তেমনি আর্ষেরা যখন পশ্চিম পাঞ্জাবের 
দিক থেকে এসে উত্তর বিহারে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেইসময় থেকে আধ, দ্রবিড ও 
আস্ট্রিক ভাকা-ভাষ্ী লোকেদের মধো জাতিগত সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে । এডওঅর্ড 
শেট-এর মতে : 'সুরমা উপতাকা বাদ দিয়ে আসামে ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গের অনেক খালি 
অঞ্চল জুড়ে মঙ্গোলীয়েরা দ্রাবিড় শ্রেণীর স্থান গ্রহণ করে। অপর পক্ষে সুরমা 
উপতাকায় ও বঙ্গদেশের অবশিষ্ট অংশে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ টেছিল। সেই 
সংমিশ্রণে গুতাক্ষ মঙ্গোল উপাদান পশ্চিমের দিকে ক্রমশ কমতে কমতে বিহার 
পৌছবার আগেই সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় ।' 

আসামের বাসিন্দাদের মধ্যে এই জাতিশত সংমিশ্রণ ঘটে আসছে বহুকাল ধরে। 
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বহু সংখাক জনজাতি এই জতিপুঞ্জের অন্তর্গত থাকার ফলে আসামে মঙ্গোল প্রভাব 
অনেকটা বেশি। তাদের শারীরিক গঠন বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে : 
ক্ষুদ্র শির, বিস্তৃত নাসা, চেপ্টা ও অপেক্ষাকৃত কেশবিহীন মুখমণ্ডল, বেঁটে খাটো 
অথচ পেশীবন্থল শরীর এবং ত্বকের বর্ণ হরিদ্রাভ।' কিন্তু মঙ্গোল ছাড়া অন্ত অসংখ্য 
জাতি আছে আসামে । ডক্টর সুনীতিকৃষার চট্টোপাধ্যায় বলেন, কোন কোন 
দক্ষিণ-ভাঁরতীয় জনজাতির মতো নাগাদের মধ্যেও নীগ্রয়ড চিহ্ন বা লক্ষণ দেখতে 
পাওয়া যায়। অনুমান হয় আসাম অঞ্চলে প্রত্রজন করার পূর্বেই খাসিয়ারা কোন 
একটি প্রোটো-অস্ট্রলয়ড জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তাদের অস্ট্রিক ভাষা আয়ত্ব করে 
থাকবে । কৈবরেরা আসামের অনুসূচিত জাতির মধ্যে অন্যতম ; কেউ কেউ বলেন 
দেখলেই মনে হয় এর দ্রবিড় মূলোভূত।' এদের দৈহিক গঠন ও মুখাকৃতিতে 
দ্রতিড় লক্ষণ চিহিতি হয় এইভাবে : "দীর্ঘ শির, আয়ত কৃষ্ণ চক্ষ, প্রলম্িত শ্ঙ্র ঘোর 
কৃষ্ণ কিংবা ম্যাম বর্ণ, প্রশস্ত নাসিকার নিচের দিক চেপ্টা যদিচ মুখমণ্ডল তেমন 
চেপ্টা নয়। অতঃপর আসে আর্ধদের প্রসঙ্গ-_দীর্ঘ তাদের মৃখমণ্ডল, দীর্ঘ ও 
শক্ত সমর্থ তাঁদের অঙ্গপ্রতাঙ্গ, উন্নত ও সৃশ্্লাগ্র তাদের নাসা, পরিষ্কার তাদের গায়ের 
রঙ। এদের সকলেই আসামে এসেছিল বিহার ও বঙ্গদেশ পার হয়ে। এই সমস্ত 
বিভিন্ন জাতির দৈহিক বৈশিষ্টগুলি আসাম দেশের বাসিন্দাদের মধো অল্লাধিক 
পরিমাণে লক্ষ/গোচর হয়। 

সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে কোন এক বিশেষ জাতির উদ্ভব হয়েছিল বলে 
কোন প্রমাণ পাওয়] যায় না। ভারতে বসবাসকারী যে-কোন জাতি ব! উপজাতি 
এদেশে এসেছিল পুর্ব বা পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে । ভাঁরত তথা আসামের 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ হবার বু আগে, কোন সুদ্বর অতীত কালে, এই উপ-মহাঁদেশে 
নানা জাতি ও উপজাতির ভ্রোত একটার পর একটা বয়ে এসেছিল । প্রাক্‌-খতি- 
হাসিক আদি প্রস্তর যুগের স্তরে নীগ্রয়ডরাই বোধহয় সর্বপ্রথম আসামে পদার্পণ করে 
থাকবে । তাদের শারীর লক্ষণ কিছু কিছু এখনে| নাগাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া 
যায়। নাগা গোষ্ঠীর জনজাতিগুলি অবশ্য মোঙ্গলীয়_-তারা আসামে এসেছিল আদি 
প্রশ্জর যুগের অনেক পরে । তাদের বন্থু পূর্ববর্তী নীগ্রয়ডদের সঙ্গে নাগাদের রক্তের 
কিছু সংমিশ্রণ সম্ভবত ঘটে থাকবে । আদি প্রস্তর যুগে নীগ্রয়ঙদের পর ভারতে 
আসে প্রপত-প্রস্তর যুগের প্রোটো-অস্টরলয়ডরা। এদের ভাষা ছিল অস্ত্রিক গোষঠীভ্ক্ত। 
মধ্য ভারতের কোল ও মুণ্ডা জাতি যেমন অস্ট্রিক ভাষাভাষী, খাসিয়৷ ও জয়ভীয়াদের 
(সিন্টেং) ভাষাও অস্ট্রিক (মন্খ্‌মের )__ষদিচ জাতি হিসাবে এর! মোঙগল। মনে হয় 
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কোন সৃদূর অতীতে আসাম অঞ্চলে পা দেবার আগে বাঁ পরে এরা মন্খমর ভাষা 
গ্রহণ করে থাকবে। কালানৃক্রমে প্রোটো-অস্ট্রলয়েডদের পরে এসেছিল দ্রাবিড 
ভাষাভাষী ভূমধাসাগরীয় জাতিসমূহ। কেউ কেউ অনুমান করেন উল্লিখিত 
কৈবর্তেরা এবং আসামের বেনিয়! শ্রেণীর লোকেরা এই দ্রাবিড ভাষীদেরই বংশধর । 
হরপ্লা ও মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারগুলি দেখলে মনে হয় দ্রাবিড় জাতির সভ/তা ছিল 
খুবই উচ্চ স্তরের । খুষ্টপূর্ব 1500 অবেরও আগে, উত্তরপশ্চিম থেকে আরধদের 
আক্রমণ শুরু হবার কাছাকাছি কোন একটা সময়ে দ্রাবিড়েরা উত্তরাঞ্চলের 
গৃহভূমি থেকে উৎখাত হয়ে থাকবে বলে অনুমান করা হয়। 

গাজেয় উপত্যকা দিষে পুর্ব ভারত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে আর্ধদের কয়েক শতক 
সময় লেগেছিল । বলা হয় উত্তর বিহারে তারা এসে থাকবে খুষটপূব 700 অর্ব 
নাগাদ । সুতরাং আসামে তারা এসে পৌছেছিল নিশ্চয় তার পরবর্তী কোন কালে । 
সে যাই হোক, খুষ্টপূ্ 500 থেকে খুউপৃ্ 400 অবের মধে) রামায়ণ ও মহাভারত 
লিখিত হয়েছিল বলে বলা হয় । এই ছুই মহাগ্রন্থে যে-সব উল্লেখ আছে তা থেকে 
প্রমাণ হয় যে আর্ধ ও মোঙ্গল জাতির মধ্যে কিছু কিছু সংযোগ ঘটেছিল । এমন কি 
রামায়ণে উল্লেখ করা হয়েছে যে অমূর্ঠরাজস প্রাগজ্গোতিষ রাজা পুতিষ্ভী করেন 
এবং তীর পৌত্র বিশ্বামিত্র কৌশিক নদীর (সম্ভবত আধুনিক কোশী ) তীরে তপস্যা 
করেছিলেন । প্রাগ্‌জ্যোতিষ আসামের সৃপ্রাচীন নাম । দুই মহাঁকাব্যেই আসামের 
মোঙ্গল জাতি সম্তৃত কিরাতদের বর্ণনা দিতে গিয়ে ধলা হয়েছে : সোনার মতে। 
উজ্জ্বল তাদের গায়ের রঙ, যুদ্ধে তারা পারদর্শী এবং আকৃতি তাদের ভয়-কর ।' 

মোঙ্গল বাসিন্দাদের পূর্বপুরুষের সর্বপ্রথম কখন যে আসামে আসতে শুরু করে 
সে কথা নিশ্চয় করে বলা শক্ত । তবে এটা নিশ্চিত যে যে-সময়ে আর্ধ, অস্ট্রিক ও 
দ্রাবিড় ভাষাভাষীরা ভারতের অন্যান্ক অঞ্চলে হিন্দ্র সংস্কৃতির ভিত্তি রচনায় বাস্ত, 
সেই সময়ে উত্তর-পূৰ অঞ্চলের জীবনযাত্রা মূলত প্রভাবিত হয়েছিল এই সব মোঙ্তল- 
দের দ্বারা । সেই খুষ্টপূর্ব 1500 অন্যের শেষ ভাগে যখন আধেরো উত্তর-পশ্চিমের 
গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতে আসতে শুরু করেছিল, সেই সময়ে অথবা তার কিছু 
পরবর্তী কালে মোঙগলদের আগমন হয় আসামে । পশ্চিম চীনের মূল বাসস্থান ত'গ 
করে খুষউটপূর্ব প্রথম হাজার বছর কাল তারা সদলবলে যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন 
করেছিল বলে শোনা যায়। এইসব ভ্রাম্যমান মৌলের কখন যে ব্রন্গপুঙের দই 
পারের অঞ্চলে এসে পৌছায়, সে কাল নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তাঁদের মুল 
বাসস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরা বহু দেশ অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ে তাইল)াণু, 
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ইন্দোচীন ও ব্রন্মদেশে । অন্যদিকে তারা তিক্ত থেকে লাদাখ পর্যন্ত হিমালয়ের 
স্ববিস্তত পাবত্য অঞ্চল অধ্যষিত করে । 

বহুবিধ মোঙ্গল জাতির মানুষ আসামের পর্বতে প্রান্তরে বসবাস করে। তারা 
নাগালযাণ্ড ও অরুণাচলেও ছড়িয়ে আছে । আসামের জনসংস্কৃতির জটিল নকশায় 
এদের কার কি স্থান, তার একটা মোটামুটি হিসাব দিলে, এবিষয়ে আমাদের ধারণা 
খানিকটা স্পষ্ট হতে পারে । নাগাদের এখন নিজেদের রাজ্য হয়েছে । ত্রিটিশ- 
শাসিত আসামে যে নাগাপাহাঁড জেলা ছিল তার সঙ্গে নেফা অর্থাৎ অরুধাচলের 
টয়েনসাং বিভাগ জয়ে দিয়ে এই নাগালাগু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় 1960 অন্দে 
অরুণাচলের টিরাপ সীমান্তের অধিবাসী দুটি নাগা জাতির মানুষ সুদূর অতীত কাল 
থেকে. নিকটবর্তী সমতলীয় লখিমপুর (অধুনা ভিক্রগড়) জেলার লোকের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে আসছে । এদের মধ্যে নক্টেদের সংখ্যা হল 12,000 এবং 
ওয়াঞ্চোদের সংখ্য। প্রার 20,009? ব্রিটশ-শাসিত আসামে খাসিয়া ও জয়ম্ভীয়ারা 
তাদের নামাঙ্কিত জেলায় বাস করত । এখনো তারা সেই একই জায়গায় বসবাস 
করে কিন্ত আজকাল এই জেলা নবগঠিত মেখাঁলয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত । 1961 অব্দের 
জনগ্বণনা অনুসারে খাসিয়।-জয়ন্তীয়াদের জনসংখা 3,50,000-এর কিছু বেশী। 
মেঘালয়ের অপর জেলা গারো পাহাড়ে গারোদের জনসংখ্যা ওই একই অবের 
জনগণনা অনুসারে 3,00.900-এর কিছু বেশী। আসামের মধ্যভাগে অবস্থিত 
মিকির পাহাড় জেলায় মিকিরদের জনসংখ্যা প্রায় 1,50,000। ডক্টর সৃনীতিকৃমার 
চট্টোপাধ্যায় ভাষার নিরিখে কুকি ও নাগাদের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে লিখেছেন : 
“মকিরদের কিছু কিছু লোক-কথা শুনে মনে হয় কল্পনীপ্রবণতা তাদের মনের 
সহজাত গুণ।' 

পূর্ব ভারতে মোঙ্গলসম্ভুত জাতিদের মধ্যে সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বোডো 
অথবা বোভেো-রা। 196!-এর জনগণনা অনুসারে আসামে বোডোদের সংখ্য। প্রায় 
350,000. 1 কিন্ত তাদের সমগোত্রেরা বঙ্গদেশ ও বিহারের উত্তর অঞ্চলে ছড়িয়ে 
তো আছেই, এমন কি টিপরাই জাতি হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্য তারাই স্থাপন করেছিল। 
বাংলাদেশের শ্রীহ্ট্ট ও ময়মনসিংহ জেলায় টিপরাইদের দেখা মেলে । হয়তে। এক 
কালে তারা কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল । চীন-তিব্বতীয় 
ভাষাসমুহের অন্তর্গত তিব্বত-বর্মী ভাষাগোষ্ঠী থেকে বোড়ো৷ ভাষার উত্তব | অসমীয়া 
ভাষার বিকাশে বোডো ভাষার প্রভৃত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মেচ, রাভা, গারো 
ও কাছাড়ি ভাষা এই বোড়ো ভাষারই শাখা । আসামে তং তৎ নামের উপজাতীয়ের। 
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এই সব ভাষা ব্যবহার করে । এই সব উপজাতি ব্রন্ষপৃত্র উপত্যকার সমগ্র সমভূমি 
অঞ্চলে ছড়িয়ে তো আছেই, তদুপার দক্ষিণে উত্তর কাছাড অঞ্চলে ও পশ্চিমে গারো 
পাহাড়ে অল্লাধিক পরিমাণে বোডোদের দেখা যায়। বলা হয় মোঙ্গল জাতি হিসাবে 
কোড়োরা প্রথমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে এবং পরবর্তীকালে এই 
উপত্যকার ধারে কাছে কিংবা দূরে দৃরান্তরে ছড়িয়ে যায়। এই বটঢনার প্রমাণ হিসাবে 
বলা হয় উপত্যকার অনেক নাম বোড়োদের দেওয়া । বোডোদের অন্ততম এবং 
বোড়োদের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ ও বিস্তৃতভাবে ধিনি অধায়ন করেছিলেন, সেই প্রখ্যাত 
অসমীয়া শিল্পী স্বর্গত বিশ্ুগ্প্রসাদ রাভা বলতে চেয়েছেন যে ব্রন্মপৃত্র' কথাটা আসলে 
'ভুল্ুং বুখুর' কথাটার আধ অথবা সংস্কৃত রূপ। বোড়ো ভাষার 'ভুন্ত্রং বুখুর' 
কথার অর্থ হল 'কল্লোলিত বৃহৎ নদী'। তিনি এমনও বলেছেন 'কামাখাঁ" নামে 
মহতী দেবীর আপি নাম ছিল কোন যোঙ্গল জাতির ভাষায় 'কামাখে' অথবা 
কামলখী'। নদীর নামের প্রীরভ্তে 'দি' উপর্গটও €বাড়ো ভাষার অবদান বলা 
হয়। 'দি' অর্থে নদীর জল । ব্রহ্মপুত্রের কয়েকটি স্বপরিচিত উপনদীর নাম : দিসাং, 
দিখো, দিব্‌রু, দিগারু, দিবাং, দিহাং। কবিতা.ও গানে অশমায়ারা ব্রহ্মপুত্র 
নামের বদলে 'লুইত' কথাটা ব্যবহার করে থাকে! বিষুঃপ্রসাদ রাভার মতে 'লুইত? 
কথাটা ও বোডে ভাষার 'লাওতি', তিলা ও" ৬ 'দিলাও' কথাগুলি অপতভ্রংশ মাত্র । 

ব্রিরটিশ-শাসিত আসাঘের একেবারে দক্ষিণে অবাস্থত মিজোপাহাড় জেলার 
মিজো-রা অর্থাৎ লুসাই-র। এসেছিল চিন পাহাড় থেকে । চীন-তিব্বতী ভাষাসমূহের 
অন্তত্বক্ত তিং তী-বঙ্ধী গোস্তীর কুকি-চিন ভাব। মিভে?-দের তাষা। মিজোপাহাড ভেলা 
এখন ভারতের অস্বতম কেক্্র-শাঁটিত রাজ, মিডে !বরাঁম। মিজোঁদের জনসংখএ প্রায় 
2,16,009 1 জাতি হিসাবে এরা খুবই সংক্ধতিবীন, এদের সাক্ষরতার গডপড়তা হারও 
বেশ উচু । নগাগু জেলার লালুংরাও ছিল একটি মৌঙ্গল জাতি । কিন্তু সাম্প্রতিক 
একটি প্রবন্ধে বল; হয়েছে যে লীলুং-দের ভাষার সঙ্গে সীন্টেং অথবা জয়ন্তীয়াদের 
ভাষার সাৃশ্য রয়েছে, লাঁলুংরাঁও মনে করে সান্টে'দের থেকেই তাদের উদ্ভব | 
লালু*রা বস্বাসও করে খাসিয়াজয়ত্তীয়। পাভাড়ের বাঁছাকাছি। 

আসামের একেবারে উত্তর-পুবী্চলে, সুবনশিরী নদীর উপর দিকে এবং অরুণা- 
চলের পবতমালীর ঠিক তলদেশে, সদিয়? অঞ্চলে অধিকাংশ চুটীয়াদের বাসস্থান । 
পরবতীকালে হিন্দৃধর্স গ্রহণ করলেও চুটাপ়াদের ভাঁষা বোড়ো শ্রেণীর । নিজেদের 
এক রাজবংশের সঙ্গে জড়িত হয়ে ড্রটায়াদের একট বেশ বর্ণাট। ইভিহাঁস আছে । এই, 
রাজবংশকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে আহোম শামে এক শক্তিশালী মোঙ্গলজাতি 
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একাদিক্রমে সাত শ' বছর ধরে আসাম শাসন করে। আদিকালে এবং কিছু 
পরিমাণে আজকের দিনেও চুটীয়ারা! মহামাতৃদেবীকে পৃজা করে তীর 'কেঁচাইখাতী' 
( কাচাখাগী ) রূপে । ত্রান্ণ্য প্রভাবে চুটায়ার তাদের রাজবংশের উদ্ভব পৌরাণিক 
কাল পর্যস্ত টেনে নিয়ে নিজেদের একটি ইতিহাস রচনা! করেছিল । আহোমদের 
কাছে রাজা হারাবার পর চুটীয়ার। অন্ত জাতিদের সঙ্গে মিলেমিশে যায়। তাদের 
অনেকে এখন ছডিয়ে গেছে লখিমপুর, ডিক্রুগড, শিবসাঁগর ও দরং জেলায় । 

মিরি-রা নিজেদের 'মিশিং' নামে পরিচয় দিতে ভালোবাসে । এরা আরও একটি 
বন্বিচিদ্র মে'ঙঈ্গল জাতি । চুটায়াদের মতো এরাও বসবাস করে লখিমপুর, ডিক্রগভ, 
শিরসাগর ও দরং জেলার নদী-তীরবর্তী এলাকায়। আদিতে এরা সম্ভবত ছিল 
তিব্বত-বর্মী ভাষাভাঁষীদের সঙ্গে । তাদেরই একটা দলের সঙ্গে এরা দীর্ঘ পথ 
অতিক্রম করে চলে আসে ব্রন্মপৃত্রের উত্তরে উপ-হিমালয়ের পার্তা অঞ্চলে । 
সম্ভবত মিশিং-দের সঙ্গে সহযাত্রী হয়ে এসেছিল অরুণাচলের অকা, আবর বা আদি 
ও মিশিমি উপজাতিদের পূর্বপুরুষেরা । মিশিং লেখক তরুণচন্দ্র পামেগামের অনুমান 
যে আবরদের মিয়ং ও ডামরা নামে ছুই গোষ্ঠী থেকে মিশিং-দের উদ্তব। তিনি 
আরও বলেন আহোমদের হাতে ছুটিয়াদের পরাজয়ের পর মিশিংরা পর্বত ছেডে 
সমতলে নেমে আসে । হিন্দ্ধর্ষে ধর্মাস্তরিত এই মিশিংরা তাদের চিত্তা কর্ধী লোকগীভ 
ও আনন্দপূর্ণ তের জনা বিখ]াত। 

উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিম আসামে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল কোচ-রা। 
চুটায়ী ও কাছাডিদের যেমন পূর্বাঞ্চলীয় বোড়ো বলা হয়, কোচ-রা তেমনি মোঙ্গল 
গোঁঠীর পশ্চিম অঞ্চলের বোড়োৌ ! কেউ কেউ অনুমান করেন কোচদের আদিপুরুষ 
ছিল দ্রবিড, কিন্তু তাঁদের শারীরিক গঠন দেখলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যাঁয় যে তারা 
মোঙ্গল বংশ সম্ভৃত। অবশ্য তাদের মধে এই উভয় জাতির সংমিশ্রণ ঘটে থাকা 
বিচিত্র নয়। কোচ-রা হিন্দ্রধর্মীবলম্বী ও অসমীয়! ভাষা-ভাষী। তাঁদের বিখাত 
রাজা নরনারাঁয়ণ তাঁর ভাই চিলারায়ের কাছে পরাস্ত হন। এর! দুজনেই ছিলেন 
প্রথণাত বৈষ্ণব প্রচারক শ্রী শঙ্কারদেবের (1449-]1569 খুষ্টা্দ ।) একান্ত উৎসাহী 
পৃষ্ঠপোষক । কৌচ-রা সমগ্র ব্রক্মপুত্র উপতাকাঁয় ছড়িয়ে আছে! পশ্চিমে 
গোঁয়ালপাড়া জেলায় এরা নিজেদের রাঁজবংশী বলে পরিচয় দেয়__সম্ভবত এক 
কাঁলে তার। যে শাসক-শ্রেণী ছিল, সেই কথা সগোৌরবে স্মরণ করার জন্য । অধুনা 
পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত কোচবিহার ছিল তাঁদের মূল শাসনকেন্দ্র ; গোয়ালপাড়া ও 
কোচবিহার পরস্পরের পাশাপাশি । 
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আরও একটি মোঙ্গলস্তঁত জাতি হল মোরান বা মতক-রা। সূচনায় এদের ভাষা 
ছিল বোডো গোঁীর। পরে এরা অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করে এবং আহোমদের 
অদ্ভা্থানের পূর্বে আসামের পূর্ব প্রান্তে একটি রাজ স্থাপন করে । আহোমরা 
মতক-দের জয় করে তাদের রাজ্য নিজেদের রাজের অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং নানা 
ভাবে তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। খৃস্টীয় অফ্টাদশ শতকে একটি বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়দপে মতক-রা আহো'মদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কিছুকালের জন্য 
সিংহাসনও অধিকার করেছিল। ব্রন্মপৃত্রের দক্ষিণ-স্থিত সৈখোয়াঘাট থেকে ডিব্রগড় 
পর্যন্ত সদিয়ার নিকটবর্তণ অঞ্চলে অধিকাংশ মতক-এর বসবাস | চুটীয়া ও মিশিং- 
দের মতো দরং ও শিবসাগর জেলাতেও কিছু কিছু মোরান বা মতক কোথাও কোথাও 
বসতি স্থাপন করেছে । 

আহোঁমর। একমাত্র মোঙ্গল জাতি যাঁদের আদাম আগমনের কথা ইতিহাসের 
পাতায় লিখিত আছে । এর কারণ এই যে আহৌমরা আসে বেশ দেরী করে, 
1228 খুষ্টাব্ে, এবং তারা নিজেদের কারকলাপ লিখে রাখত 'বৃরজী' (নাঁজাঁন। 
কথার ভান্ডার) নামক পুঁথিতে । এই সব পুঁথি হল ঘটনাপঞ্জী অর্থাৎ ইতিহীস। 
বোড়োদের পর একমাত্র আহোম-রা বহু শতাব্দী ধরে দূর দূরান্তরে নিজেদের প্রভাব 
বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল । অন্যান্থ মোঙ্গলসম্ভৃত জাতিদের ভাঁষ। ছিল চীন- 
তিববভী, কিন্তু আহোমদের ভাষ! ছিল চীন-তাই গোষ্ঠীর । অন্থান্যা মাঙ্গলস্ভুঁত 
জাতির মতে; এদেরও আদি বাসস্থান ছিল পশ্চিম চীন । অন্যদের মতো এরা কিন্তু 
দক্ষিণ দিকে না নেমে, চলে গিয়েছিল উত্তর ব্রহ্ম ও পশ্চিম মুনান-এর পার্বতা অঞ্চলে । 
সেইসব অঞ্চলে তারা 'শান' নামে নিজেদের পরিচয় দিত। শান-র' যেসব ক্ষ 
ক্র রাঁজা স্থাপন করেছিল তাদের মধো যেটি সবশরেষ্ঠ, মণিপুরীদের কাছে সে রাঁজ। 
খাত ছিল পং নামে! আহোমরা নিজেদের তাঁই বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। 
উত্তর ব্রহ্ম থেকে প্রায় ন' হাজার তাই যোদ্ধাদের একট। দল স্বকাফা-র. নেহতে 
ত্রয়োদশ শতকের অগ্রভাগে নাঁগাভূমির পাতটক পরত শ্রেণী ভেদ করে নেমে আসতে 
শুরু করে। নামরূপ হয়ে শিবসাগরের সমতল ভূমিতে এসে পৌছতে তাদের সময় 
লেগেছিল প্রায় তেরো বছর, 1225 থেকে 1238 অব পধন্ত। একটা উপনিবেশ 
স্থাপন করার মতো উপযুক্ত স্থান খুঁজে নিতে তাদের বেশ কয়েক বছর কেটে যায়। 
অবশেষে সৃকীফা বর্তমান মহকুমা সদর শিবসাগর থেকে কিছু দূরে চরাইদেও নামে 
একটি শহর স্থাপন করেন 1253 অবকো। ঘুরতে ফিরতে স্কীফা! ও তার অনুচর- 
বৃন্দের যে দীর্ঘ সময় লেগেছিল, তারই মধ্যে আহোমরা মোরান, বরাহী প্রভৃতি 
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একাধিক জনজাতিকে পরাস্ত করে পদানতত করে। এই ভাবে সূত্রপাত 
হয় একট! দীর্ঘকালস্থায়ী রাজবংশের । এই বংশের রাজারা একে একে পূর্বতন 
শাসক সামস্তদের পরাভূত করে, সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যক' জুড়ে এমন একটি বিরাট 
একচ্ছত্র সাআ্রাজা গঠন করে ষা নাকি ইতিপূর্বে স্বপ্রেরও অতীত ছিল! ব্রন্গপুতের 
দ্ুই পার ধরে এই সাম্রাজের বিস্তার ছিল পশ্চিমে কোচবিহার ও দক্ষিণে কাছাড় 
পর্যস্ত। আশেপাশে পার্বত্য রাজ্যগুলির সঙ্গে আহোম রাজার! মিত্রতার সম্পর্ক 
রক্ষা করে চলতেন। হেম বরুয়ার মতে, 'এমনটা -সম্ভবনীর হয়েছিল যেহেতু তার, 
যুদ্ধ ও শান্তি উভয়বিধ অবস্থা সঙ্গে মোকাবেলা করার মতো একট' কাধকর শাঁসন- 
ন্ত্র গঠন করতে পেরেছিলেন ।' একাদিক্রমে বহু বর্ষবাঁপী রাজাশাসনের পর 
আহোম রীজবঃশ আসামের বুরঞজ্জী অর্থাং ইতিহাসের ধারাকে আধুনিক কালের 
ইত্তিহীসের সঙ্গে যুক্ত করে দেন 1826 অবে। সেই বছর উত্পরি তিন তিন বার 


আসাম আক্রমণ করে, লোকজন ধনসম্পত্তির অবর্ণণীয় ধ্বস সাধন ক'রে, প্রজাসাধা- 


রণের মনে সন্ত্রাসের সৃষ্টি ক'রে, বর্মী ব। মান-র। ইংরেজের হাতে আসামের শাসন- 
ভার তুলে দিতে বাধ্য হয়। ব্রহ্মপুত্র উপতাকার সবত্র ষদিও বহু সংখ্যক আহোম 
এখনে। ছড়িয়ে আছে, তাদের অধিকাংশ বসবাস করে পুবতন শাসনকেন্জ 
শিবসাগর জেলায়। 

আসাম রাজ্যের বর্তমান নামট। খুব সম্ভব আহোমদের অবদাল ৷ অসমীয়ার; 
তাঁদের দেশকে বলে 'অসম', দেশের ভাষ। ও বাসিন্দাদের বলে 'অসমীয়। | সংস্কতে 
'অ-সম' কথাটার অর্থ হতে যার সমান কেউ নেই অথব; প্রতিদ্ন্্ীবিহীন ; সেই অর্থে 
আভোমদের রাজশতভ্তিকে অপরাজেয় বলে মনে করা হত । আবার এমনও হতে 
পারে ষে প্রাকৃতিক সৌন্দধে আসামের সমতুলা আর কৌন দেশ নেই বলে আসামের 
নাম 'অ-সম'। সংস্কৃতে 'অ-সম' কথাটার আবার একটি অর্থ অ-সমান অর্থাৎ 
পাঁতীড পর্বত নদা-উপনদী বেষ্টিত একটি অগমতল দেশ | ডক্টুর বাঁভীকাঁত্ত কাকতি 
প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, পুরীতন অসমীয়' পুথিতে ববজত 'আসাম' কথাট, 
আসলে হয়তে। এসেছে একটি তাই কিংব। আহোম শব্দ থেকে । তাই এবং প্রাচীন 
আহোম ভাষায় চাম' কথাটার অর্থ হল 'পরীভিত হওয়া । মঞ্থে তার সঙ্গে 
অসমায়। "আট উপসর্গ যোগ করলে হয় আ।চাম অর্থাৎ 'অঅপরাজেয়' কিংক' 
'লিঞ্জয়ী' | চাষ ব। গাম কথাটার সঙ্গে আবার হয়তে। তাই ব। আঁহোমদের 
জাতিগত নাম 'শান্‌; কথাটার কিছু সম্পর্ক থাকাতিও পারে । ডক্টর কীকভি 
লিখেছেন : "আশ্চযের কথা এই যে শান আক্রমণকারীর। ভাই বলে নিজেদের 
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পরিচয় দিত যে সময়ে, প্রায় তখন থেকেই স্থানীয় লোকেরা তাদের বলত আসাম, 
আসম. অসম ও অচম। ষোড়শ শতকে দর*-এর কোচ রাজাদের বিষয়ে সৃধখডি 
দৈবজ্ঞ 'দরং রাঁজবংশাঁবলী' নামে যে ঘটনাসূচী রচনা করেছিলেন, তাতে বিজয়ী 
শান্দের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি সবসময় 'অসম কথাটি প্রয়োগ করেছেন । 
'শঙ্কর চরিত: গ্রন্থে শীন্দের উল্লেখ কর! হয়েছে আসাম, আসম, অসম প্রভৃতি নামে । 
বহু পরবর্তখকাঁলের 'কামরূপর বুরজী গ্রন্থেও 'অচম' কথাটা পাওয়া যায়।' এইসব 
নানা কারণে অনুমান করা হয় ঘষে আধুনিক 'আহোম' কথাটা 'আসাম' থেকে 
এইভাবে : আসাম_-আসম- আহম-আহোম | ইংরেজরা 'অসম' অথবা আসাম 
কথাটা ইংরেজীতে লিপান্তর করল /৯১১/৮ বলে । 

বোডোদের মতে। আহোমরাও আসামের বিভিন্ন ভৌগলিক নামে নিজেদের চিহ্ন 
রেখে গেছে । বোড়ে। 'দি' উপসর্গের মতো! তাই 'নাম' উপসর্গেরও অর্থ হল জল 
অথব। নদী-_যথা নামরূপ ও নামদাং। আহোম ভাষায় ব্রন্মপুত্রের নাম হল 
নাম-তি-লাও এবং নাম-দীও-ফি। এ দুটি নাম এখন অপ্রচলিত । 

আহোৌমদের আগমনের পর শান্‌ গোষ্ঠীর আর আর যেসব শাখা-জাতি সেই একই 
পাতকৈ পাহাড় অতিক্রম করে আসামে প্রবেশ করে, তাদের নীম হল খাম্তি, শরা, 
ফাকিয়াল, আইতনিয়া, তুরুং ও খামজাং । এরা সকলেই বৌদ্ধ, কেবল আহোমরাই 
বৌদ্ধ ছিল না ।: এ থেকে প্রমাণ হয় শান্দের অন্য সব শাখা-জাতি সিয়াম ছেড়ে 
চলে আসে আন্বোমদের অনেক পরে-__বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করার পর। একসময়ে 
খামতির। বসবাস করত যোরহাট মহকুমায়, নানা কারণে তাদের সরে যেতে হয় 
অরুণাচলের লোহিত জেলার । খাম্তিরা খুবই সংস্কৃতিবান জাতি । ফাঁকিয়ালরাও 
তদ্রপ ; এরাও পুচনার আহোমদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকত, পরে অরুণাঁচলের 
তিরাপ বিভাগের নিকটবর্তী নাহরকটীয়া, মারঘেরিটা ও লিড অঞ্চলে নিজেদের 
বর্তমান বাসস্থানে উঠে যায়। নর, তুরুং ও আইতনীয়ারা শিবসাগর জেলার 
গৌলাঘাঁট ও যৌরহাঁট মহকুমীয় বসবাঁস করে । এইসব উপজাতি উন্নিশ শতকের 
অগ্রভাগে আসামে উপস্থিত হয়ে থাকবে বলে মনে হয়। বিখাাত আহোম 
ইতিহাসবিদ সর্বানন্দ রাজকুমার এইপ্রকাঁর অনুমান করেন। তিনি আরও বলেন 
খামৃতিরা যে তুরুং ও আইতনীয়াদের নিজেদেরই ছুটি গোঁ্ঠী বলে দাবী করে সে দাবী 
হতে; ভিত্তিহীন নয় । এর" কেবল থে বৌদ্ধ এমন নয়, এদের জামীকীপড পরবার 
'ধরণও একইরকম । নরা-রা আসামে আসার আগে সিয়ামের এই জ্ঞাতিকুটুন্ধদের 
সঙ্গে আহোমরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলত । আসামে আসার পরে তাদের 
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কাউকে কাউকে আহোম সমাজ নিজেদের মধ্যে টেনে নেয় । অন্তের! বৌদ্ধ ধর্মে 
অবিচলিত থেকে নিজেদের জীবনযাত্রা! অক্ষুপ্ত রাখল । আসামের পূব অঞ্চলে এই 
শান উপজাঁতিরা এখনে? একটি বৌদ্ধ দ্বীপরূপে বিরাজ করছে। উত্তর ব্রন্দের 
ইরাবতী নদীর উৎস অঞ্চল থেকে শান্‌ উপজাতিদের প্রায় সমসময়ে সিংফৌ নামে 
আরে! এক উপজাতি আসামে প্রবেশ করে । বৌদ্ধ খাম্তিদের পাশাপাশি বাঁস 
করলেও সিংফৌর। সবপ্রাণবদী, এদের ভাষার সঙ্গে শান্দের ভষাঁর ষতট! না সাদৃশ্য 
তাঁর চেয়ে অনেক বেশি সাদৃশ্য আরবদের তিন্বত-বর্ধী ভাষার সঙ্গে। লোহা থেকে 
অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করায় সিংফৌদের পটুত। ছিল সর্ববিদিত । 

আসামে আধ হিন্দ্দের শাখ -গ্রশাখা অনেক । ডঙ্টর বিরিঞ্চিকৃষার বক্ুয়া ঠার 
'অসমর সাংস্কৃতিক ইতিহাস' গ্রন্থে উপরি লিখিত জনজাভিদের বাদ দিয়ে, আসামের 
বাসিন্দাদের নিম্নলিখিত জাতি বং শ্রেণীতে বিশ্বাস কারেছেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, 
কলি'তা, “কাঁচ, কেউট, গণক ব। দৈনজ্ঞ, কৈ, কৃমার ও হাঁড়ি" এদেন্র মধো শেষ 
দুটি জাতি হল ছাটির পাত্র প্রস্তুতকারক! এই শ্রেণী বিভাজনের ভিত্তি ইল পুরাতন 
ভথ্য ও নজীর এব: বর্তমান সামাজিক অবস্থা । এইসব লোকের! সমতলের আনাচে 
কানাচে দেশের সর্বত্র বসবাস করে। সৃচনাস্থ এর; এসেছিল পশ্চিম দিক 
থেকে । উত্তর ভারতের অন্যান্য আর্ষসন্তৃত জাঁতিদের মতে! এরাও ছিল দীর্ঘদেহী ও 
শ্বেভবর্ণ বিশিষ্ট । কলিতা-দের জীবিকার উপ'য় ছিল কৃম্ষি, কিন্ত আহোম রাজাদের 
কাঁলে যোদ্ধাক্ূুপেত এরা তাদের বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। ত্রাঁঙ্গণ ও কায়স্থের। 
সচরাচর লিক্ষা-দীক্ষা, কুটনীতি, রাষ্ীবাবন্থ। ও ধর্মীয় শিক্ষার মতে। বৃদ্ধিগত বৃত্তিতে 
ব্যাপৃত থাকত । সুলত তাদেরই প্রচেষ্টার শান্ত্রসমূহের গার, সাহিতোর সৃষ্টি ও 
অসমীয়! ভাষার বিকাশ সাধন সম্ভবপর হয়েছিল৷ 

সর্বপ্রথম আধের' ঠিক কোন সময়ে আসামের পমতলে এসে উপস্থিত হয়েছিল, 
সে কথ। নিশ্চয় করে বল। শক্ত । আর্ধ, দ্রব্ড ও অস্ট্রিক জাতির সংমি শণের ফলে ষে 
হিন্দু সাতার উদ্ভব তাঁর ঢেউ এসে উত্তর বিহারে পৌছেছিল খুষ্টপূর সপ্তম শতকে । 
সেই সৃত্রে বলা যায তখন থেকেই আধের। আসামের সংস্পশে এসে থাকবে । তার 
বু আগে, বেদসমুহ সংকলনের সময়, অর্থাৎ খুষউটপূৰ দশম শতক্েই, মোগল জাতির 
অস্তিত্ব লক্ষ/াগোচর হয়ে খাকবে। বোধ হয় এট! সম্ভবপর হয়েছিল ইতিপূর্বে 
আসামে দ্রবিড় ও অস্ট্রিক জাতির লোকেদের বসতি স্থাপন করার ফলে। এদেশ 
থেকে তার! হয়তে! পশ্চিম খণ্ডের জ্ঞাতিকুটু্বদের সঙ্গে কোন প্রকার সংযোগ রক্ষা 
করছিল। সেখানে তাদের এইসব লগোত্রেরাই তখন হিন্দু সত্যতার বুনিয়াদ গড়ে 
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তুলছিল! এই সংঙ্বোগ-রক্ষা-সম্পকিত অনুমানের সপক্ষে তথ্য নজিরের জঙ্ক 
আমাদের নির্ভর করতে হয় মূলত দু মহাকাব্য এবং বিভিন্ন পুরানের উপর। 
খৃটপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে বাষায়ণ ও মহাভারত একটি নিদিষ্ট 
আকার ধারণ করে। সে যুগের প্রাগজেোোতিষ ও কামরূপ নাছে খ্যাত আসামের 
পশ্চিম সীমা লঙ্ঘন করে আর্ধদের এ দেশে আ্াগমনের মেইটাই একমাত্র সম্ভাব্য 
এতিহ'সিক কাস । বিখাঁত চৈনিক পরিব্রাজক হুল্লান চোয়াং 63 খুষ্টান্গে স্বখন 
আসামে আসেন তাঁর আগেই এ দেশ ছিল কামন্ধপ নামে পরিচিত । তিনি স্বয়ং 
লিখে গেছেন ঘে তিনি পূর্দেশে এসেছিলেন পুর-ন-ফ-টন-ন ( পৌশু,বর্ধন ) থেকে, 
ক-লো-তু /করভৌয়) নামে একটি বড় নদী পার হয়ে তিনি পৌছেছিলেন 
কা-য়ো-লু-কে! অর্থাৎ কামরূপে | রামায়ণে বলা হয়েছে ষে প্রাগজেঠাতিষ জাজ 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অমূর্তরাজস্‌ নামে একজন আধ ভ্বপভভি যাঁর আদি নিবাস ছিল 
কোঁশী নদীর তীরে । মহাঁভাজতে আসামের উল্লেখ আছে প্রপ্জেণতিষ ও ক মরূপ 
উভয় নামেই । এমনও হতে পারে ষে বহু প্রচলিত প্রাগ্‌জোভিষ নামের বীলে 
নূতন কামরূপ নাঁনটা মহাভারতের মবগেই প্রচলিত হতে শুরু করেছিল ৷ সেই জন্বাই 
কনকলাল বরুয়া কার 89115 [15001 01 চুএম21823 গ্রন্থে এই মত প্রকাশ 
করেছেন ষে প্রাপজ্োত্িষ ছিল আসামের অতি প্রাচীন নাম, কিন্তু মধাযুগ থেকে 
পুরাণে তত্ত্রে কামরূপ নামটাই প্রচলিত ছিল । বিদেহ বা উত্তর বিহারের প্রখ্যাত 
পৌরাণিক রাজা নরকাস্ুর এদেশে এলে একটি নূতন রাজ) স্থাপন করেছিলেন। 
বির উরসে তার জন্ম কিন্ত ভাকে লালন পালন করোছলেন। বিদেহ প্লাজ জনক । 
মহাভারতে বূলে যে নরকাস্ৃর ও তার বংশের অন্যান্য রাজাদের রা্ধানী ছিল 
প্রাগৃঙ্গোভিষ্বপূর অর্থাধ বর্তমান গৌহাটি শহরে! শক্তিশালী কিব্াভ রাজা 
ঘটকাসুরকে বধ করে নরকাসুর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । ঘটকীমুরের পূর্বে 
এ দেশে রাজত করত মহীরঙ্গ দানবের বংশাবলী; নরকের পুত্র ভগদত্ত ছিলেন 
একজন মহাবীর । কিরাত, চিন ও সাগরতীর-বাসী অন্যান্ব নানা জাতির সৈনিক 
দ্বারা পরিরৃত হয়ে কুরুক্ষেত্র মহারণে তিনি দুযোধনের পক্ষ হয়ে মুদ্ধ করেহিলেন। 
এই সৈনিকের! যে মোঙ্গলসম্ৃত, মহাভাঁরত পড়ে তা স্পষ্ট বুঝা যাঁর়। উভয় 
মহাঁকাবোই এদের বর্ণনা দেওয়। হয়েছে- শ্রিয়দর্শন, ছেমীত, চক্ঈ-পরিহিত, ভয়ংকর 
ইত্যাদি বলে। রাজাদের নামের লঙ্গে দানব, অসুর আদি উপাধি সূচিত করে ষে 
এরা ছিল অনার্ধ বংশোদ্ভব। অপর পক্ষে নরকা'সূর ষে উত্তর বিহার থেকে এসেছিল 
এবং তার পুত্র ভগদত্ত যে হুযোধনের হয়ে কুরুক্ষেত্রে মদ্ধ করেছিল-__তা! থেকে 
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অনুমান করা যায় যে আধ ও মোঙ্গলদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিশ্চয় গড়ে 
উঠেছিল ইতিমধ্যে । এই সৃত্রে স্মরণ রাখা দরকাঁর যে আরবদের রচিত যজুর্বেদ গ্রন্থে 
কিরাতদের উল্লেখ আছে । এটা সম্ভবত হিন্দ্ব সভাতার বিবঙনে জাতিগত সংমিশ্রনের 
ইঙ্গিত বিশেষ । মহাঁভীরত ও অফ্টীদশ পুরাণের রচয়িতা, আধ সাহিতোর জনক, 
চতুর্বেদের সংকলন ও সম্পাদনা করেছিলেন যে বসদেব তিনি নিজে নিশ্চয় ছিলেন 
একজন বর্ণসন্কর বাক্তি। তার পিতা পরাঁশর ছিলেন ত্রান্গণ (আর্ধ) ও মাতা 
সত্যবতী ছিলেন দাঁসের__সম্ভবত দ্রবিড বংশীয় কৌনো ধীবরের কন্যা । পুরাণে ও 
তন্ত্রে নরকাস্বরের কাহিনী পড়তে গেলেও আধ ও আধেভর জাতির সংমিশ্রনের অনেক 
উদাহরণ দেখা যায়। এইসব কাহিনীতে বলা হয়েছে যে নরকাসুর প্রাগংজেণোতিষে 
নিজেকে সৃপ্রতিষ্টিত করার পর বনু ব্রা্দকে এনে কামাখায় বপিয়েছিলেন। 
বিষুঃ$ নাকি নরকাসরকে বিশেষ সমাদর করতেন ও কামাখ্য! দেবীকে পৃজ করার 
জন্য তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন । এইসব কাহিনী আসামে আধ উপনিবেশ পতনের 
ঘটন। সূচিত করে। অতঃপর ধর্মভ্রষ্ট হয়ে স্বয়ং দেবীকে নরকাস্থর যখন পত্রীরূপে 
গ্রহণ করতে চায়, বিক্ু তার প্রতি বিরূপ হন। বাশষ্ট মণির মতো রাজা! ব্রাহ্মণদের 
উৎপীঁড়ন করতে আরন্ত করে, ষোলো হাজার রমনীকে নিজ অন্তঃপুরে বন্দিনী করে 
রাঁখে। বিঞু্র তখন কৃষ্ণ অবতারের রূপ ধরে নরকাঁস্বরের শাস্তি বিধান করতে 
আসেন এব* ভয়ংকর একটা যুদ্ধে তাকে নিধন করেন। এই অনাধ দেশে কৃষ্ণ 
নিশ্চয় সসৈ্ত এসেছিলেন কোন আধ আক্রমণকারী রূপে । ইতিহাসে এইরকম 
একাধিক অভিযানের উল্লেখ পাঁওয়] যায় । খুস্টায় 105 অন্দে ত্রন্মদেশের উত্তরাঞ্চলে 
রাজত্ব করতেন সমুদ্র নামে একজন ভারতীয় রাজা । ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল 
থেকে অপর একজন রাজা সিয়াম দেশে রাজপাট বলসিয়েছিলেন । এইসব বিজয় 
অভিযান নিশ্চয় ঘটেছিল আসামের মধ্য দিয়ে, 

আরো যে দুজন পৌরাণিক রাজার সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক ঘটেছিল তাদের একজন 
ছিলেন শোণিতপুরের ( বর্তমান তেজপুরের ) বাঁপ রাজা এবং সদিয়ার নিকটবভী 
কুণ্ডিনের ভীম্মক | এদের দ্জনাই ছিলেন অনাধ রাজা এবং সম্ভবত মোঙ্গল বংশীয় । 
সুদূর গুজরাটের দ্বারক থেকে এসে কৃষ্ণ স্বয্স্থর সভা থেকে ভীক্মুকের কন্তা কুঝ্মিণীকে 
হরণ করে নিয়ে যান। রুক্মিণী হরণের কাহিনী পাওয়া যায় ছুখানি পুরাণে 
'হরিবংশ' ও 'ভাগবত-এ | বাণ রাজার কাহিনী আছে 'হরিবংশ' ও 'বিঞ্ু্পুরাণ'-এ : 
বাঁণ ছিল নরকাস্রের সমসাময়িক, নরকের উপর প্রভাব বিস্তার করে বাণ তাকে 
ধমের পথ থেকে বিদ্যুত করে । ফলে গঞ্জের হাতে নরক নিহত হয়। কৃষ্ণের পৌত্র 
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অনিরুদ্ধ পিতাঁমহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আসামে আসে ও বাণ রাজার কন্যা উষার 
পাঁণি প্রার্থনা করে । উষার নির্জন প্রাসাদে অনিরুদ্ধ হাতে নাতে ধরা পড়ে এবং 
ক্রোধান্ধ হয়ে বাণ তাকে বন্দী করে রাখে | পৌত্রকে উদ্ধার করা কতব্য মনে করে 
কৃষ্ণ উপস্থিত হলেন এবং বাঁণের সঙ্গে এমন এক ভয়ংকর ও সুদীর্ঘ রণে প্রবৃত্ত হলেন 
ষে রক্তের নদী বয়ে গেল ( শোণিতপুর নাম হল তার থেকে )। বাঁণ অবশ্য পরাজিত 

হল, প্রেমিক-প্রেমিকাঁর মিলন হল। এইসব কাহিনীকে অনার্ধ জাতির দেশে 
পি অনুপ্রবেশের আখ্যান বলা যেতে পারে । ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধণায় 
বলেন যে বাঁসদেবের মতো কৃষ্ণ স্বয়ং আধ রাজকুমার বসৃদেব ও মথুরার অনাধ 
রাজা কংসের ভন্মী দেবকীর সন্তান ছিলেন । কৃষ্ণের শিক্ষার মধ্যে প্রধান কথাটা 
হল বিভিন্ন মতের ও পথের মধ্যে সমন্বয় সাধন । উদাহরণ স্বরূপ বলা যার দ্রবিডদের 
উদ্ভাবিত অ-বৈদিক পূজা অনুষ্ঠানের কোন কোন অঙ্গ কৃষ্ণ গ্রহণ করেছিলেন । 
তেজপুরের উত্তরে অকা নামে থে গিরিজন বাস করে তারা আজও বলে যে তারা 


বাণ রাজার বংশধর । 
এই পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে বিশ্বাসঘোগ। এতিহাসিক তথ্যাদি না পাওয়া 


পর্যন্ত অর্থাৎ খুপ্টায় চতুর্থ শতাব্দী অবধি, একাধিক রাজার কথা শোনা যায় যাদের 
নামের সঙ্গে কোন-নাঁকোন ধতিহা বিজড়িত । তাদের সম্বন্ধে লৌকপ্রিয় কাহিনীগুলি 
আধ অনুপ্রবেশের ইঙ্গিতবাহী । পশ্চিম অঞ্চল থেকে ধর্পপাল নামে একজন ক্ষত্রিয় 
গৌহাঁটির কাছাকাছি কৌন একট। স্থানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি নাকি 
উত্তর ভারত থেকে ত্রাক্গণের মতো কয়েক ঘর উচ্চ বর্ণের হিন্দ্র এনে তার রাজে। 
বমিয়েছিলেন। তার বংশের শেষ রাঙ্গা রামচন্দ্র উত্তর পূর্ব আসামে পুথিবীর 
বৃহত্তম নদীবেষ্টিত দ্বীপ মান্জুলীতে তার রাজধাশী স্থাপন করেছিলেন । আজো 
দাঁড়িয়ে আছে এমন তিনটি সুউচ্চ দুর্গপ্রাকারের ভগ্রশেষের সঙ্গে তিনজন রাজার 
চিত্তাকর্ধী কাহিনী বিজড়িত আছে বলে শোনা যায়। একদ। যজ্ঞ করতে গিলে 
রামচন্দ্র তার সুন্দরী মহিষীকে ত্রন্মপুত্রের নিকট উৎসর্গ করেন। অন্তঃসত্তা রানী 
নদীর জলে ভীলমান অবস্থায় একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। অরিষত্ত নাঁমে সেই পুত্র 
কালে বৈদ্যগড়ে একট রাজ? স্থাপন করে। উত্তর কীমরাপে এখনো সেই সু-উচ্চ 
গর্গপ্রীকীরের অবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। নিজের পিতাকে চিনতে না পেরে 
অরিমত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্রকে হত্যা করে । অরিমতঁকে আবার হত? করে ফেস্ছুয়। 
বৈদ্যগড়ের 16 কিলোমিটার পশ্চিমে ফেব্গুয়া' যে উচ্চ দর্দপ্রাচীর নিমাণ করেছিল সেই 
ফেব্গুয়াগড় আজো দেখা যায়। ফেব্গুয়াকে শেষ পযন্ত পরাস্ত করে অরিমভের পুত্র 
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রত্ুসিং, কিন্ত একজন ব্রাক্ষণের অভিশাপে রত্রমিং তার রাজ্য হারায় । অরিমত্তের 
অপর একজন পুত্র জোডাল বলহু খুব উঁচু করে দূর্গপ্রাকার রচনা করে নিজের রাজ- 
ধানী সুরক্ষিত করতে চেয়েছিল । নওগী। জেলায় জ্রোঙাল কলমহু গড় নামে সেই দুর্গ 
এখনো দেখা যায়। স্থানীয় এক মোঙ্গল জনজাতি-কোড়ো কাছাঁড়িরা জোঁঙাঁলকে 
রাজচ্যুত করে! এইসব লোক-কাহিনীর ঘদিচ কোন এভিহাঁসিক ভিত্তি নেই, 
এগুলি থেকে অন্তত এইটুকু প্রমীণ হয় ষে বহিরাগত আর্ষেরা! যতটা পারে পূর্ব 
আসামের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টী করেছিল-_--প্রয়োজনমতে অস্ত্র প্রয়াগ করেও, 
কারণ স্থানীয় লোকেরা তাদের বাঁধা দিতে কম্ুর করেনি । ফিরিস্তা-র ইতিহাস 
থেকে জানা হায় যে কাষরূপের শক্ষিশালী কোচ রাজা শঙ্কলাদিব বঙ্গ ও বিতার 
জয় করে গৌড় বা লখোতি-তে রাজধানী স্থাপন করেছিল। অতঃপর উত্তর 
ভারতের অন্ক একজন সমান শক্তিশালী রাজা কেদার ব্রান্মণকেও সম্পূর্ণ পরাস্ত 
করেছিল । অবশেষে ইরানের রাজ আকফ্রীসিক়্ীব-এর হাতে শঙ্কল পরাভূত হয়-_ 
অবশ্য 50,000 মোগল সৈহোর এক বিরাট কাহিনী নিয়ে গ্রচণ্ড মুদ্ধের পর । কেদারের 
স্দে শঙ্কলের সংঘর্ষ আর্ষ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে স্থানীয়-প্রতিরোধেকর অন্যতম দৃষ্টান্ত । 
খৃঙ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে আসামের ইতিহাসের একটি স্প্টতর ছবি আমরা পাই। 
হুয়ান চৌয়াড-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, বাঁণের হর্ষচরিত এবং সরোঁপর্ি তাীআঅফলক ও 
তাত্রশাসনগুলি মুল্যবান এঁতিহাসিক তথোর যোগান দেয়। এই সব তথ্যের সূত্রে 
আমর! জানতে পেরেছি যে বর্মণ বংশের পুষ্বর্্রণ খুস্টীয় চতুর্থ শতকে কামরূপে 
রাজভ করতেন । সেই বংশের অন্থান্থ রাজারা সপ্তম শতক অবধি নিরবচ্ছিল্ 
রাজতু করেছিলেন । ভাস্করবর্ধণ ছিলেন এই বংশের শেষ রাজা 1/ বর্ণ বংশ 
নরকান্ুরের বংশোদ্ভব বলে মনে করা হয়। কামরূপ ও ভারতের তান্তান্য অঞ্চলের 
মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ ফে ঘটেছিল তাঁর সমথিত বিবরণ এই 
তিনশো বছরের ইতিহামে পাওয়া যায়। বম্র্ণ রাজাদের অনেকেই অশ্বমেধ যজ্ঞ 
করেছিল-_এটা ক্রমবর্ধমীন আর্ষ প্রভাবের অন্থতম প্রমাণ। পুষ্কব্মণ ছিলেন প্রথম 
চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ও ব্যক্তিগত মিত্র । সেই যুগের কোন কোন বন্দ রাজা 
মহারাজ্াধিরীজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন । এই সব বর্মণ রাজাদের মধে সর্বজেষ্ঠ 
ও সর্বশেষ রাজা ছিলেন ভাস্করবশ্রণ। এর বিষয়ে এড্‌ওঅর্ড গেইট বলেছেন, 
'বর্মশ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা এবং মধ্যযুগীয় ভারতের অন্যতম উল্লেখযোগ। শাসক 
ভাস্করবর্ণ নিঃসন্দেহে অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করার মতো একটি এভিহাসিক 
চরিত্র ।' ভারত ইতিহাসের অপর একটি মহং নাম থানেশ্বরের রাজা হর্ষের সঙ্গে 


মাটি ও মানুষ 5 


তিনি বন্ধুত স্থাপন করেছিলেন । তারা পরস্পরের মধো কেবল রাজদৃত বিনিময় 
করেছিলেন এমন নয়, মুল্যবান উপঢোৌকনও বিনিময় করেছিলেন । ভাঙ্করবয়ণ 
শান্ত্রজ্ঞ ছিলেন ও নিজের জ্ঞানের ভান্ডার বর্ধন করার জন্য শিয়ত যত্ুবান ছিলেন। 
হুয়ান্‌ চোয়াঙ আসামে যাতে আসেন সেই উদ্দেশে তিনি নালন্দার আচাধ 
শীলভদ্রের কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন । চীনদেশের এই পরিব্রাজক আসামে 
এসে কামরূপের রাজার জ্ঞানপিপাঁসা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন | ইর্মবর্ধন কনোজে 
যে বিরাট ধর্মসভীর অধিবেশন করেছিলেন রাজা ও পরিব্রাজক একস তাতে 
যোগদান করতে গিপ়েছিলেন । পঁচশোটি হাতির পিঠে অন্চর পরিচর পুরিরৃত 
হয়ে ভীস্করবম্ণণ গিয়েছিলেন সেই ধর্মসভার ঘুখ। অতিথি রূপে ! অধিবেশন শেষ 
হবার পর হুয়ান চোয়ীঙ ভাস্করবম্মনের কীছ থেকে বিদায় নেবার সময় প্রতিশ্রুতি 
দেন রাজার জন্য তিনি লাও-স রচনাবলী সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করাবেন! রাঙগার 
কাছ থেকে একমাত্র পাথিব উপহার যা তিনি সানন্দে গ্রহ করে চীন দেশে 
প্রতাবর্তন করেন, সে হল ভিতরে লোষের আস্তর দেওয়। একট পশমের টুপি 
ভাঙ্করবন্রণ ছিলেন অকৃতদার, ভার জে সঙ্গে বর্ধণ রাজবংশও লুপ্ত হয়ে যায়। 
বন্ণদের পর কামরূপে রাজ করেছে এমন তিনটি রাঁজবশের উল্লেখ আমর। 
দেখতে পাই । ভাঁদের প্রথমটির সুচনা করেছিল শালগ্তশ্ত, দ্বিতীয়টি ছিল পাঁল বংশ 
এবং তৃতীয়টি খেন বংশ। খেন রাঁজীদেরু সময়ে মুসলমালের। সরপ্রথম আসাম 
আক্রমণ বরে। খুণ্টায় 1204 অন্দে সআাট মহল্মদ ঘোৌরীর বজ্গস্থ সুবেদার বক্তিয়ার 
খিলজী প্রথম খেন রাজ! নীলধ্বঘজকে আক্রমণ করে এবং তার হাতে পরাস্ত হয়ে 
পালিয়ে যায়। বঙ্গের পরবতী সুবেদার শিয়াসুদ্দীনও নীলধ্বজকে আক্রমণ করেছিল 


1228 অক্ে, এবং তাঁর রাঁজোর একট। অংশ কেড়ে নিয়ে সুবেবাণলার অন্তভুক্ত 
করেছিল। অতঃপর উপঘুপরি ু-হু'বার আক্রমণ করে পাড়ানের। খেন শাসন ও 
খেনদের রাজধানী কামতাপুর ধ্বংস করে ফেলে । মুমলমানদের এই অধিকার কিন্ত 
বহুকাল স্থায়ী হয়নি । আক্রমণকারীদের অনেকেই কিন্তু রয়ে গিয়েছিল এদেশে 
তারাই ও প্রথম মুসলমান অধিবাসী | 

খেন বংশের পতনের পর 1515 খুস্টান্দের কাছাকাছি একট; সময়ে কোচর। 
শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে । কিন্ত ইতিমধ্যে আহোমরাও পুবদিক থেকে তাদের 
রাজ্য বিস্তার করে আসতে শুরু করল। একেবারে উত্তর-পূর্ব প্রান্তে চুটীয়ারা রাজ 
করছিল, কাছাড়িরা রাঁজত্ব করছিল মধ্য আসামে । চুটীয়। ও কাছ ডিদের মাঝখানে 
ভূঞা নামে কয়েকজন ছোট ছোট রাজা ব্রল্গপুত্র উপত,কায় প্রাধান্ত বিস্তার 
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করেছিল । আহে।খর। এদের প্রায় সকলকে অধীনস্থ করে এবং সমগ্র উপতাকাখণ্ডকে 
একত্র মিলিত করে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করে । দীর্ঘ সাত শতাবী ধরে আহোমরা 
এই সাম্রাজ্য স্্দক্ষ ভাবে শাসন করে-_যদিচ পশ্চিম অঞ্চলের কোচরা এবং একেবারে 
দক্ষিণ প্রান্তের কাছাডিরা আহোমদের হাতে সম্পুর্ণ পরাভূত হয়নি । 

পর্বতে হোক সমতলে হোক, যেখানেই ক্ষদ্র কিন্ত বিশিষ্ট কোন জাতি বা গোষ্টি 
নিজেদের বসবাসের একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিল, নিজেদের এতিহা অনুসারে তারা 
তাদের উপযোগী বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রবাবস্থাও সেখানে করে নিয়েছিল । সেইপব ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র রাজের হয় কোন অধিপতি বা গোষ্ঠীপতি থাকতেন ছোট ছোট যোধৃদলের 
দলপতি রূপে । পাহাড়ে পর্বতে এখনও এই ধরনের রাজা দেখা যায়। এইসব 
গোষ্টিপ্রধানদের বেশির ভাগের সঙ্গে আহোমরা সর্বদা সভ্ভীব রেখে চলত-__এমন কি 
বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেও । কিন্তু এইসব ছোট ছেট রাজ, বিষয়ে এতিহামিক 
তথ্যাদি বিশেষ কিছু পাওয়া যায়না কারণ এইসব গিরিঞনেরা লিখন-বিদ্)। 
জানত না। 

ম্বঙ্টাদশ শতকের শেষ দিকে কুশীসন জনিত আভিন্তরীন কলহ-কৌন্দলের ফলে 
আহোমদের মধো ভাঙন ধরে। 1818 খুস্টাব্দে হাজারে হাজারে ত্রন্মদেশীয় 
সৈম্যসামন্ত আসামের উপর আক্রমণ চালায়। তাদের ডেকে এনেছিল গোৌহাঁটির 
আহোম রাজ্যপাল, বদন বরফুকন। আহোম রাজের মন্ত্রী ছল বদনের বৈবাহিক, 
উভয়ের মধ্য বনিবনা ছিল না| স্বয়ং রাজার আচরণও ছিল অশোভন ও অসঙ্গত । 
কিন্তু বদনের আমন্ত্রণে বর্মীরা যে আসে তা অন্যায় দূরীকরণের জন্য ততট! নয় যতট' 
লু্ঠতরাজের জন্য । অবাধ লু্ঠনের লালসায় তার দ্বিতীয়বার, 1819 অন্দে, এবং 
তৃতীয় কার, 1821 অবে, সমগ্র আসাম অধুক্ষিত করে । 1819 থেকে 1824 পধন্ত, 
ন্বশংসভাবে নরহত7 করে, বিষয় সম্পত্তি লুণ্ঠন করে, গ্রামের পর গ্রাম অগ্নিসাৎ করে, 
অবলীলায় স্ত্রীজাতির সম্মান হানি করে, এই বর্মী লুটেরাঁর দল কাত পীচ বছর ধরে 
আসামের উপর তাদের দুঃশাসন চালিয়েছিল । এর ফলে সার! দেশ ধ্বংস হয়ে যায়, 
সমগ্র সমাজ-বংবস্থা। ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। প্রায় 30.0090 মানুষকে বমীরা বন্দী 
করে নিয়ে যায় নিজেদের দেশে দাস করে রাখবে বলে । আসামের প্রায় অর্ধেক 
মানুষের শিরশ্ছেদ করে । বনু শতাব্দী ধরে যে রাস্ট্রিক ও সামাজিক বাবস্থা অল্পে 
অন্গে গড়ে উঠছিল, তার ভিত্তিমূল এরা ভেঙে দেয়। সন্ত্ান্ত শ্রেণীর ব্যক্তিরা সীমান্ত 
অতিক্রম করে পালিয়ে ধায় । অনেকে আশ্রয় নেয় পাহাড়ে পবতে। চাষবাসের 
উপায় ছিল ন| বলে গরিব মানুষেরা বনজঙ্গল থেকে কুকন্দ জোগাড় করে 
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কোনপ্রকারে প্রাণধারণ করত। কিন্তু শেষপর্যন্ত ষধন বর্মী মানদের সঙ্গে ব্রিটিশের 
সংঘর্ষ বীধল গোয়ালপাড়ায় তখন ব্রিটিশরা! তাদের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র ও রণকৌশলের 
সাহায্যে ওদের হটিয়ে দিয়ে সম্পুর্ণ পরাস্ত করল। এর ফলে 1826 অবে যান্দাবু-র 
সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় এবং তারই শর অনুসারে ব্রহ্মদেশের রাজা আসামকে ব্রিটিশের 
হাতে সমর্পণ করে। যেসব দেশ নিয়ে তথা কখিত ব্রিটিশ ভারত গঠিত তাদের মধে। 
সর্বশেষ দেশ হল আসাম । তাই একজন অসমীয়া কবি বলেছেন আসাম হল 
ভাঁরতের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা 'ভারতর নৃমলী জী'। 

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের তাবং জনজাতি ও গিরিজনেরা চাইল নূতন ভারতে 
তাদের ন্যাঁষ' স্থানট্রক অধিকার করে নিতে । জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারতের 
জাতীয় সরকার এমন সব প্রিকল্পনা প্রস্তত করতে লাগলেন যাতে গিরিজন. 
হরিজন ও জ্ন্জান্তিদের বিকাশের পথ খুলে যায় এবং তারা ভারতের অন্যান্থ 
ভ্রাতৃখন্দের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে । স্বাধীনতা উচ্চ আশা ও নূতন আকাজ্কার 
পথ খুলে দিয়েছে । কিন্তু ভারত সংবিধানের ষষ্ঠ অনুসূচির তালিকাতুক্ত বিভিন্ন 
মোজলসম্ভৃত জনজাতির! নানা দিক থেকে অন্যান্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে আছে। 
সেই কারণে চ্চার' যাতে আধুনিক কালের অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে 
নিতে পারে তার জন্বা বিশেষ সুযোগ সৃবিধ। দেবার বাবস্থাদি নেওয়া হয়েছে । এইসব 
হরিজন. গিরিজন ও অশ্বান্য অনুন্নত জাতিদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য বৃত্তিদানের বাবস্থা 
করা হয়েছে, জীবিকার জন্য সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের স্ববিধা দেওয়া হয়েছে 
এব" বিধাঁনমণ্ডলীতে তাদের নিবাচিত প্রতিনিধিদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা 
হয়েছে । গারোদের জন্বা, খাসিয়া ও জয়স্তীয়াদের জন্য, মিকির ও কাছাড়িদের ভন্য, 
নাগ! ও মিছোদের জন্য. ছয়টি স্বায়তু-শাসিত জেলা-পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। 
সংবিধাঁন-অনুসারে নেফাকে আসামের অংশ বলে ধরা হলেও, কেন্দ্রীয় সরকার 
নেফাকে নিজেদের শাসনে রেখেছিলেন যাতে এ অঞ্চলের জনজাতি নিজেদের 
€ িভা ও প্রবণতা অনুসারে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে।' সেই নেফ! এখন অরুণাচল 
নাঁমে একটি কেন্দ্রশাসিত রাঁজাক্ষেত্র। অকরুণাচলের দূর দৃরান্তে গ্রামে গ্রামে স্কুল 
স্থাপন করা হয়েছে, সমতল থেকে বনু শিক্ষক গিয়ে সেইসব স্কুলে শিক্ষাদান করেন । 
নাগাদের নিজস্ব গ্রাম-শীসন-পদ্ধতির সঙ্গে সংগতি রেখে অরুণাচলে পঞ্চায়েত প্রথা 
প্রবর্তন করা হচ্ছে। তিরূপ, লোহিত, চিক্লাং, সৃরনশিরি ও কামেং বিভাগ শিয়ে 
অরুণাচল প্রায় 35,000 বর্গমাইল জায়গা জুড়ে বিস্তুত। এর উত্তরেই তিব্বতের 
সীমান্ত । এখানকার জনজাতিরা অল্ে অল্পে অখিল ভারতের বনু প্রশস্ত 
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জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হবার আকর্ষণ অনুভব করতে লেগেছে । সেদিন প্স্ত একজন 
মনোনীত সদস্য কেন্্রীর় রাজ্যসভায় অরুণাচল জনজাতির প্রতিনিধিত্ব করতেন। 
ভারতের খাদ্য ও কৃষি-মন্ত্রকের ভূতপৃর্ উপমন্ত্রী দাইং ইরিং বহুকাল ধরে এইভাবে 
নেফা উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন । সম্প্রতি তিনি পরলোকগমন করেছেন । 
কিছুকাল আগে লুঙ্গের দাই নামে একজন নাগা তরুণ জনজাঁতির জীবনের একটি 
বাস্তবসম্মত ছবি রচনা করেছিলেন, অসমীয়া ভাষায় লেখ। তাঁর একটি উপন্যাসে । 
ভারত সরকার সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে লুম্নের দাইকে সন্মানিত করেছিলেন । দাইঃ 
ইরিং ও লুগ্মের দাই উভজ্বেই সিয়াং অঞ্চলের আদি বা আরব গোষ্টির মানুষ । 

পর্বতে প্রান্তরে গ্রামে শহরে স্বাধীনতা নানাবিধ পরিবর্তন ঘটিয়েছে ৷ নুতন নৃতন 
নগর পত্তন হয়েছে। বনু কারখানা খোলা হয়েছে, স্কুল কলেজের সংখ্য। বুদ্ধি পেয়েছে 
প্রচুর । 1951-অন্দে আদাম প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল 90 লক্ষ 1968-অবে 
ঈাড়িয়েছিল 144 লক্ষতে | 1966-6-অবকে সেই সংখ্যা! 20 লক্ষ অতিক্রম করে 
যায়। পূর্বের তুলনায় জীবনযাত্রা কঠিন ও জটল হওয়। সত্ভেও নূতন পরিবর্তনের 
ফলে ক্ষতিপূরণ হয়েছে কিন্তু কম নয়! জনজাতীয় ভাতে বৌন। বিচিত্র নকশার 
বন্ত্রাদি লগরবাসীদের মন মুগ্ধ করছে আজকাল । ইতিপূর্বে যেসব পূর্বাপর এতিহা- 
বাহী লোকসংগীত ও লোকন্ৃত) গ্রামের চত্ুঃদীযার মধ সীমাবদ্ধ ছিল এবং গ্রামের 
বাইরে ষা ছিল অনাদূত ও অবহেলিত আজ সে-সব শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ লোকেদের 
মনোরঞ্জন করছে। লোকসংগীতের সবর ও লোকন্বতোর ছন্দোভঙ্ক আধুনিক রুচির 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে আজকাল প্রখ্যাত সব বঙ্গমঞ্চে পরিবেশিত হচ্ছে । ভারতের 
রাজধানীতে প্রজাতন্ত্র দিবসের সাহ্বাংসরিক উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ লাভের জন্, 
লোকশিল্লীদের বিভিন্ন দল পরস্পরের প্রতিযৌণিতায় কোমর বেধে লাগতে শুর 
করেছে । যে-সব গ্রামীণ সংগীত শিলীর খঢতি ইতিপুবে গ্রামের চতুঃসীমার মধ্যেই 
আবদ্ধ ছিল, আজ তারা বিরাট বিরাট সমাবেশে তাদের সংগীত পরিবেশন করছেন, 
রেডিয়ো-ফোগে তাদের কণ্ঠস্বর গিয়ে পৌছচ্ছে হাজার হাঁজার প্রোতার কাঁনে। বনু 
বু লোকের কাছ থেকে তারা প্রশংসা অর্জন করছেন। শহরে নগরে দৃরদূরাপ্তরের 
জনজাতিদের গ্রাম থেকে আগত শিল্পীরা তাদের চিরাতীত কালের বাদ্যধন্ম দি 
নিয়ে নৃত্যগীত পরিবেশন করছে । এই সরল জনগণ সর্ধ-ভারতীয় বিরাট 
রাষ্ট্রচেতনা নিজেদের মধে, অনুভব করছে এবং এই নৃতন জাতীয় সংহতির বেদীতে 
নিজেদের অর্থ দান করছে । গৌহাঁটি তথা রাজধানী দিললীতেও আবরদের জামা- 
পরিহিত তরুণ ভারতীয়দের দেখতে পাওয়। এখন আর বিচিত্র নয়। বোড়োদের 
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নিজস্ব ফাঁলি বা গজবন্ক এখন বোড়ো-নয়-এমন লোকদের গলায় শোঁভ। পায় 
মহিলার নাগাঁদের শাল ব্যবহার করতে লেগেছেন। নাগা বর্শীর রূপকল্প ব। 
ডিজাইন এখন নেকটাই-এ শোভ1 পায়। নিত্য ব্যবহার্য গৃহস্থালীর সামগ্রীতে 
উত্তরোতুর বেশি করে লোককলা সম্মত ডিজাইন দেখা যাচ্ছে! 

কিন্ত জাতীয় জীবনে এই বিরাট পরিরবর্তনৈর একট! অন্ধকীর দিকও আছে । 
স্বাধীনত! এমন দন অজ্ঞ/তপুব সুখসুবিধা হাতের নাগালে এনে দিয়েছে ষে এর ফলে 
একট! উগ্র আম্মসম্মান বোধ কিছু কিছু মানুষকে মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
নিচ্ছে । অগ্রণী ভায়ের; এইসব অনগ্রসর মানুষকে অবহেলা ভরে পিছু ঠেলে 
যে রেখেছিল এক কালে -সেকথ! অস্বীকার করার তো নেই! এদের অনেকে 
অবশ্য সুর অভীত কাল থেকেই নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে এসেছে, বৃহত্তর জগতে 
বেরিয়ে আসার কোঁনে প্রচেষ্টাই তীরা করেনি । এরা যে-সব অঞ্চলে বসবাস করত, 
সেগুলি জেল ব' মহকুমা-কেন্দ্র থেকে বহুদূরে ও দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলেও 
বৃহত্তর জনসমীজ এদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। আধুনিক জীবনের সবস্তরে 
এদের পক্ষে যোগ দেওয়া কজন । দেশের সরকার ও সংবিধানের রচয়িতার। কোন 
কালেই এদের প্রতি সহানৃভৃতি শুল্ক হন শি। কিন্তু অগ্রণী ও অনগ্রসর ব্যক্তিদের 
মধে। ববধান এতই বিস্তীর্ণ যে উভয়ের মধো সেতু রচনা খুবই সময়সাপেক্ষ। 
তথাকথিত অগ্রণী ব'ক্তিরা অনেক ক্ষেত্রে এমনই সংস্কারচ্ছল্ন যে তাদের কাছ থেকে 
যে-প্রকার সহাপ্নক ও সহানুভূতিশীল মনোভাব আশা কর হয়েছিল, সে-আশ। 
সকল সময় পূর্ণ হয়নি । এর ফলে স্বভাবতই এই স্ব দুর্ভাগা লোক নিরাশ হয়ে 
পড়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অস্থির হয়েও পড়েছে । বিদ্রোহী নাগা ও 
মিজোরা যে অনেক সময় পৃথক রাস্ট্রিক ও প্রশামনিক সংগঠনের দাবি করে, এমন 
কি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্য ও আন্দোলন করে_এ সমস্তই হল তাদের 
সেই বিপুল নৈরাশ্যের বহিঃপ্রকাশ । তাদের আশা-আকাঙ্া পূর্ণ করার জন্য কিছু 
প্রশাসনিক পরিবর্তন করতে ষে হয়নি এমন নয় । 

নাগাপাহাঁড জেলাকে আসাম থেকে কেটে নিয়ে নেফার টুয়েনসাং বিভাগের 
সঙ্গে জুড়ে দেওয়! হল 1960 অন্দে, নুতন নাগালটাণ্ড রাজা গঠন করার জন্য । এর দশ 
বছর বাদে, 1970 অবে আসামের অভ্যন্তরত্ব আরও ঢটি জেলা, খাসি-জয়ন্তীয়। 
পাহাড় ও গারো পাহাড়, একত্রযুক্ত করে মেঘালয় নাম দিয়ে একটি স্বায়ত্বশাসিত 
উপরাজা গঠন করা হল। আজ্মগোঁপনকারী নাগা ও মিজোদের সশস্ত্র বিদ্রোহের 
কথা স্ববিদিত। খাসিয়া ও গারো নেতৃরৃন্দ একত্রযুক্ত হয়ে একটি পৃথক পাবত্য 
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রাজ্য গঠনের জন্য যে-আন্দোলন চাঁলিয়েছিলেন, তা এমনি এক দীর্ঘমেয়াদী সমস্য 
ষে তার সমাধানের প্রশ্নটি জওহরলাল নেহরু প্রমুখ রাস্ট্রনেতাদের মন বিভ্রান্ত 
করেছিল অনেক দিন ধরে। ইতিমধো পরিত্যক্ত তাদের একটি পরিকল্পনায় 
প্রস্তাব করা হয়েছিল যে পার্বতীয় ও সমতলীয়দের জন্য পৃথক পৃথক সংগঠন থাকবে 
এবং প্রতে,ক সংগঠন হবে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ । কিছু কিছু লোক এই প্রস্তাবের 
সুযোগ গ্রহ্ণ করার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য এইরকম সংগঠনের দাবি 
করতে লাগল । প্লেনস্‌ ট্রাইবেল্‌ কাউন্সিল অর্থাং সমতলীয় জনজাতি পরিষদ 
স্বজাতিদের উন্নতিকল্লপে ব্রন্মপুত্র নদের উত্তর তীরবর্তী সমগ্র অঞ্চলে অনুরূপ পৃথক 
সংগঠনের দাবি করেছে । তাই-যোঙ্গল পরিষদও ( বর্তমান নাম উক্তনি অসম রাজ্য- 
পরিষদ ) আহোম বা মৌজলসম্ভুীত জাতিদের জন্য শিবসাগর ও লখিমপুর জেলায় 
এইরকম বাবস্থার দাবি করেছে । মেঘালয় গঠনের পর মিকির ও উত্তর কাছাডের 
সংযুক্ত জেলা পরিষদকে দুটি পৃথক জেল। পরিষদে বিভক্ত করা হয়েছে। 
গোয়ীলপাড়ার কোকরাঝাঁর অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী বোডেো জাতীয় বলে 
সেখানে একটি নৃতন মহকুমা স্থাপিত হয়েছে । তেমনি হয়েছে লখিমপুরের ধেমাজিতে, 
কারণ সেখানে মিরি বা মিশিংরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। বোডো অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে 
সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বোঁড়েো! ভাষ' প্রবতন করা হয়েছে, এবং আসাম সরকার 
সেইসব অঞ্চলের মাধমিক শুরেও বোড়ো প্রবতন করায় সম্মত হয়েছেন । অন্যান্য 
কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ও যেখানে যেখানে তাদের সংখাধিক্য সেখানে সেখানে 
নৃতন মহ্কুমা স্থাপনের দাবি করেছে । 

গোটা আসাম দেশটা এইভাবে খগ্ড-ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে_-এমন কথা বলার জন্য এইসব 
ঘটনার অবতারণ! করছি না। এইসব উল্লেখের একমাত্র কারণ এইটুকু দেখাবার 
জন্য যে নৃতন ভারতে নূতন নূতন আশা ও আকাজ্ষা আত্মপ্রকাশের নানারকম 
পথ সন্ধান করছে । এইসব দাবি দাওয়া সেই আশ! আকাজ্জার বহিঃপ্রকাশ। 
আসলে, আসাম দেশে বনু ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠী পরস্পর দেওয়া নেওয়া 
মেলামেশার সূত্রে বতমান আসামের জনগণকে গড়ে তুলেছে । আসামের সংস্কৃতি 
ও এইসব জাতি বা! গোষ্ঠীর আত্তঃমিশ্রিত সংস্কৃতি । ডক্টর সৃনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় 
বলেছেন, জাতিতে জাতিতে কিংব! সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিতে যখন পরম্পর যোগাযোগ 
ঘটে, তার প্রভাব কখনো! একপেশে হতেই পারে না।” 


ূ ছুই 
পৌরাণিক বিশ্বাস 


ডক্টর ভেরিয়র এলউইন্‌ 1955 অবে প্রথম যে বার অকুণাচলের সুরনশিরি 
বিভাগের অতি উত্তরে টাগিন অঞ্চলে সফরে গিয়েছিলেন গ্রামের প্রবীন প্রধানকে 
ডেকে শুধিয়েছিলেন, 'আচ্ছা, বলতে পারে' জগতখান সৃষ্টি করল কে ?' জনজাতীয় 
মোড়লটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, 'বলতে পারব না। আমি করিনি এইটুকু 
বলতে পারি । আমার জন্মের অনেক আগেই ব্ণাপারটা ঘটে থাকবে । ঈশ্বর 
ও ত্রন্মাণ্ড সম্বদ্ধে সেই মোড়ল ও তার অনুচরদের সত্যিই যে কোন ধারণ! ছিল না, 
এমন নয়। বুদ্ধ মুখ খুলতে চীয়নি; সে ভেবেছিল কিছুদিন আগে একট! যে 
শোকাবহ ঘটনা ঘটেছিল, সায়েক সরকারের হয়ে সেই বিষয়ে তদন্ত করার জন্ত 
তাদের সেই দুর্গম দেশে এসে থাকবেন ! ঘটনাট' আর কিছু নয়, প্রধানের জনাকয়েক 
অনুগামী আসাম রাইফেল্স-এর একদল সৈনিককে নিশ্চিহ্র করে দিয়েছিল ।' 

£৯ 71111950159 007 674 গ্রন্থে এল্উহন্‌ লিখেছেন ষে সুরৃহং জনজাতি আবর 
ব। আঁদিদের গোষ্টীবিশেষ টাগিনদের বিশ্বাস, স্বর্গে সর্ময় কর্তৃত করেন ডনি-পলো' 
অর্থাৎ সূর্ঘ-চন্দ্র দেবতী। “এই দেবতা সর্বদর্শী, ইনি সতের সাক্ষী, ইশি মানুষকে পথ 
দেখিয়ে দেন, তাকে রক্ষা করেন, তার প্রতি কৃপ। করেন। সবোপরি যেত তিনি 
সতোর প্রত তার নামে যে শপথ গ্রহণ কর' হয় সে শপথ সবচেয়ে বেশি কাধকর--' | 
সিয়াঙড থেকে উত্তরপূর্ব কামলা পথন্ত এবং সম্ভবত তারও বাইরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, 
জনবিশ্বাসের অন্তরালে থেকে, ডনি-পলে' আদি জনজাতির বাভন্ন গো'উর মধ্যে 
এউকবন্ধনের শক্তি পে কাজ করছেন । উর সবচেয়ে বিশিষ্ট গুণ হল সত) ও শিব । 
হয়তে। সেই পথে আদি ধমের বিকাশ সাধন সম্ভবপর হবে । সেষাই হোক, সূ যে 
এক অতি সুপ্রাচীন দেবতা এবং অনেক উন্নততর সভ;তাও যে সৃষের পৃজা করে 
এসেছেন__তা নিয়ে তে! কোন সন্দেহ "নই ।' 

জনজাতিদের মধ্যে ঈশ্বর ও সৃষ্টি বিষয়ে ধারণ অনেক ও বহুবিচিএ__তাঁ গুণে শেষ 
করা যায় না। তাদের মধ্যে করেকটি স্ুসভ্যতর ও উন্নততর সভ্যতার পরিচায়ক । 
আসামের সমতল খণ্ডে বসবাস করে মির অথবা মিশিংরা | এদের বিশ্বাস চন্দ্র ও 
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সূর্য থেকে এদের উদ্ভব এবং চন্দ্র হলেন দেবতা! ও সূর্য দেকী। তিরাপ-এর টাংসা-র' 
একটি লোক কথায় তাদের নিজেদের বিশ্বাস বাক্ত করে বলেছে দূর অতীতে 
কেবল দিনই ছিল, রাত্রি ছিল না, কেননা চন্দ্র ও সূর্যের অ্রিিত দেবতার আকাশে 
উদিত হয়ে আলো দিতেন-_ একজনের পর আরেকজন । পাদাম আদি-রাঁও বিশ্বাস 
করে যে সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেকালে চন্দ্র উদিত হত, ফলে কখনো অন্ধবীর 
হত না । যখন আর্ধদের মধ্যে চন্দ্র বংশীয় ও সৃধ বংশীয় রাজারাজডাদের কথা পড়ি, 
এইসব সরল মানুষের সরল বিশ্বাসের কথা আমীদেব্র মনে পড়তে বাধ্য । 

যে-সব বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি আসামে বসবাস করতে এসেছিল, পরস্পরের 
উপর.তারা প্রভাব বিস্তার করে এসেছে বলা যেতে পারে । আধেরা তাদের উন্নভতর 
সংগঠন ক্ষমতা ও স্ববিকশিত ভাষার সাহাঁষে। নিঃসন্দেহে স্মগ্র দেশের উপর 
, প্রাধা্ক বিস্তার করতে পেরেছিল! কিন্তু আসামে আগভ আতধদের খাঁনলিকট। বাঁধা 
হয়েই কোন কোন অনার্ধ দেবদেবী ও আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করতে হয়। তীর 
শিবকে গ্রহণ করলেন কিরাতদের কাঁছ থেকে আর গ্রহণ করলেন কামাখাকে ; 
তিনিও কিরাতদের দেবী ছিলেন বলে অনুমান করা হয়! ভ্ বিরিঞ্ি কুমার 
বুয়া বলেছেন, সাধারণ ভাবে বলা চলে যে আসামের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের 
অন্যাঙ্কা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির অনেক সাদৃশ্য আছে । আসামের বহমান 
বাসিন্দাদের পূ্পুরুষেরা যেসব অবদান রেখে গেছেন, সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে 
মিলে মিশে সুন্দর ভাঁবে সমন্থিত হয়ে গেছে বল! চলে । নানা ধার এসে মিশেছে 
এই মহনদীতে--তাদের মধ্যে তিব্বত-বমী ধারার প্রভাবটাই সব চেয়ে প্রবল। 
মিশর, ভারত প্রভৃতি মানব সভ্যতার প্রাচান সব কেন্দ্রে দেখা যাঁর, সভ। মানুষের 
সমাজ সচেতনতার অস্ততম প্রকাঁশ হল গেজাতির পূজী। মহেজোদারোর 
ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ষশ্ডের রূপকল্প আবিষ্তুত হয়েছে । শিবের অন্ত একটি নাঁম 
পশুপতি। আসামের গ্রামবাসীরা তাদের সবগ্রধান উৎসব বিল্ৃ-তে এক ধরনের 
গো-জাতি পূজ| পালন করে। আসামের জনজাতিদের এমন কয়েকটি উৎসৰ 
ও সামাজিক অনুষ্ঠান আছে যেখানে বন্য মহিষ বলিদান হয় ! 

বিশ্বত্রন্লাণ্ডের সৃষ্টি হল কীভাবে ? যে আর্ের। সর্বপ্রথম ভারতে প্রবেশ 
করেছিলেন তাদের ধারনা ছিল, সৃষ্টির আদিতে ছিল কেবল জল, জল ছাড়! কিছুই 
ছিল না। খণ্বেদ-এর মতে পঞ্চভৃতের মধ্যে অপ্‌ অর্থাৎ জল থেকে ব্রক্মাণ্ডের সুষ্ঠি 
হয়েছিল। সৃষ্টির আদিতে সেই একাকার জল থেকে উদ্ভীত হয়েছিলেন হিরণাগর্ভ- 
রূপে পরম পুরুষ প্রজাপতি অথবা ব্রঙ্গা। সেই হির্ণ্যগর্ভের মধ্য নিহিত ছিল এই 
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জগত এবং সর্ব দেবতা, অর্থাৎ ভিনিই ছিলেন ব্রহ্ম! বা সুর্টিকতা । এই হিরণা- 
গর্ভের ধারণ; থেকেই সম্ভবত ব্রহ্মা (ব্রজ্ম-+ অণু) বারপার উংপত্তি! সে যাই 
হোক না কেন, ত্রাঙ্মণসমূহে প্রজাঁপতি-সৃষ্ট এই ব্রন্মাণ্ডের ধারণা অনেকখানি 
স্পপ্টতর হয়ে ওস্ঠে। শতপথ ব্রান্মণে বিত কাহিনীটি বুঝতে সহ চেয়ে সহজ ঃ 
'আদিতে জল ছাঁড! আর কিছুই ছিলনা? । নিজেকে বৃদ্ধি করার বাসনায় জল নিজেকে 
নিজে এমন ভীষণ ভাবে আলোডিত করল ষে সেই আলোডনেত্র ফলে একটি সোন'র 
ডিমের উদ্ভব হল । সেই ভিম থেকে বেরিতে এলেন প্রজাপতি | কিন্তু তার দাঁড়াবার 
মতো ঠাঁই না থাকায় ভার মুখ থেকে একটি শব নিঃসৃত হল 'ভুঃ। এই ্ঃ শর্স থেকে 
সৃষ্টি হল পৃথিনী । অতঃপর প্রজাপত্তি বললেন 'উুবঃ_ সৃষ্টি হল বাঁমুমশুল। তারপর 
তিনি বললেন 'সুবর' এবং সেই শক থেকে জন্ম নিল আকাশ । দেবতার! সৃষ্ট 
হলেন তার মুখ থেকে । তিনিই সৃষি করলেন দিন যাঁথেকে এল আলো । তিনিই 
সুত্টি করলেন রাত্রি-যা থেকে এল অন্ধকীর । বৃহদারণাক উপনিষদ বলেছেন, জল 
হল সকল বস্তুর, উংস। জল থেকে জন্ম নিল সতা, সভা থেকে ব্রঙ্গ, ত্রহ্ম খেকে 
প্রজাপতি এব: প্রজাপতি থেকে সর্বদেবত। | মনুম্মৃতির তে আদিতে ছিল কেবল 
মাত্র গভীর অন্ধকাঁর ;জর্ট। সুষ্টি করলেন জল এবং সেই জলে হার ব্রীজ স্থাপন 
করলেন । সেই বীজ পরিণত হল স্বর্ণ অগ্ডে এবং সেই অণু থেকে স্বয়ং সৃষ্টিকতী' 
জন্মগ্রহণ করলেন ব্রঙ্গারূপে | ত্রঙ্গাই সমঞ্ বিশ্বের জন্মদাতা, তিনি সেই ডিহ্বকে 
দ-ভাগ করে বর্গ ও মভের সৃষ্টি করলেন? হিন্দ্র সংস্কৃতির মধো প্রায় সকল 
লোকই এই প্রকার সৃষ্টিতত্রে বিশ্বাস করে! অসমীয়। বৈষ্বদের পবিত্রতম গুস্থ 
শ্রীশঙ্ীরদেব-বিরচিত 'কীঠন'-এর সূত্রপাঁতে যে কয়েকটি ছত্র আছে, তাতে গ্রামবাসী 
সাধারণ জসমীয়ার সৃষ্টি-বিষয়ক ধারণ। সুন্দররূপে প্রতিফলিত ঃ 


প্রথমে শ্রণ।মে! ব্রন্ম-রূপী সনাভন 
র্ব অবতারের কারণ লারায়ণ ॥ 
ভয় নাভি-কমলত ব্রহ্মা (ভেলা জাঁত। 
যৃগে যুগে অৰভার ধরা অসংখ্যাত ॥ 
যৎস্যরূপে অবতার ভৈলা শ্রধমভ ৷ 
উদ্ধারিলা চারি বেদ প্রলয়-জলভ ॥ 


এখানে সেই প্রথম প্রলয় পয়ৌধি জলের কথা, ব্রহ্মার ও শাশ্বত সনীতন সৃষ্িকতার 
কথা বল। হয়েছে । 
আসামের সরল মানুষের কয়েকটি সরল বিশ্বাস পরীক্ষা করে দেখা যাঁক। একটি 
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কাছাড়ি কাহিনীতে বল। হয়েছে, পৃথিবীতে প্রথমে বিরাঁজ করছিল গভীর এক 
নিস্তব্ধতা । সেই বিরাট নিস্তন্ধতা থেকে উদ্ভৃত হল একটি পুরুষ, একটি নারী, তাদের 
মিলনে নারী হল গর্ভবতী । যথাসময়ে সে ডিম পাড়ল সাতটি । প্রথম ছয়টি ডিম 
থেকে জন্ম নিল রাজা, মানুষেরা ও দেবতারা । সপ্তম ডিম থেকে বেরিয়ে এল বীভৎস 
সব ভূঁত-প্রেত। বোড়ো গোষ্ঠীর কাছাডি-দের ধারণা, তাদের পূর্বপুরুষের এসেছিল 
সেই প্রথম ছয়টি ডিম থেকে এবং সপ্তমটির সন্তান হল আধিব্যধি মহামারীর 
অঁপদেবতারা ' 

মানুষের উদ্ভব সম্বদ্ধে বোড়ো সমাজে আব্দো একটি কাহিনী প্রচলিত আছে । 
ভগবান আহামগুরু ছুটি পাখি সৃষ্টি করেছিলেন-_-তার মধো একটি পুরুষ, একটি 
নারী। নারী পাখি তিনটি ভিম পাড়ল। হাজার হাজার বছর ঘ্বরে গেল কিন্তু ডিম 
থেকে বাচ্চা আর হয় না! তখন নারী পাখিটি একটি ডিম ভেঙে দখতে চাইল 
ভিতরে কী আছে। ছানাপোনার চিহমাত্র নেই। আহীমগুরু দেখা দিয়ে বলে 
গেলেন আর ছুটি ডিম ভাঙা যেন না হয়। আর বললেন, ভাঙ। ডিমের ট্ুকরোগুলে' 
চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে । সেই সব টুকরো থেকে জল্মাল ভঁত-প্রেত, কীট- 
পতঙ্গ এবং গাছপালা । তারপর আরে একট হাজার বছর কেটে যাবার পর অন্য 
দুটি ডিম থেকে মানুষের সৃষ্টি হল । 

উপরোক্ত ছুটি কাহিনীতেই স্বর্গ, মতা ও পরলোকের আস্তত্ব স্বতোসিদ্ধ ভাবে মেলে 
নেওয়া হয়েছে । কাহিনী দ্বটির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগা হল অণু-বিষয়ক ধারণ, 
যার সঙ্গে সংস্কৃত শাস্ত্রের ব্রঙ্গীপ্ড কিংব: স্বর্ণ ডিম্বের ধারণার বিশেষ একট। মিল 
দেখা যায়! | 

একটি টাংসা উপকথায় বল৷ হয়েছে ষে সৃষ্টির আঁদিতে পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল ন. 
চতুর্দিকে ছিল জল আর জল। সেই জল থেকে দু জন ভায়ের উদ্ভব হল। দুটিতে 
জলে ডিসে খেল। করে । তারপর তাদের মন থেকে পৃথিবী গডে উঠতে শুরু করে । 
সেই দুই ভাই সৃষ্টি করেছিল চন্দ্র ও সূর্য, তারপর তার সৃজন করে মানুষ-_ পুরুষ ও 
নারী । একটি দেউরী উপকথায় বল। হয়েছে যে প্রথমে পুথিবীর চত্বুদিকে ঘৈ খৈ 
করত জল। ভগবান তখন থাকতেন স্বর্গে । প্রাণী সৃষ্টি করবার ইচ্ছায় তিনি একটি 
ময়ূর ও একটি টিমটিম পাখিকে পাঠালেন দেখে আসতে যে জল থেকে পৃথিবী মাথ' 
চাড়া দিয়ে উঠেছে কি না। সুন্দর সুন্দর রডিন পাথর দেখে ময়ূর তাঁর কাজের কথ' 
সম্প্র্ণ ভুলে গেল । এদিকে টিম টিম পাখি ঠিক স্বর্গে ফিরে গিয়ে ভগবানকে জানাল 
যে পৃথিবী বেরিয়ে আসছে জলের ভিতর থেকে । ভগবান তখন মর্তে নেমে এসে 
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প্রাণী জগতের সৃষ্টি করলেন । ময়ূর নিজের ভুল বৃঝতে পেরে ভগবানের কাছে ক্ষম' 
চাইল। ময়ূর ভগবানের পিয় পাত্র ছিল বলে ভগবান তাকে ক্ষম। তো করলেনই, 
উপরন্ত বিধান দিলেন যে ময়ুরপুচ্ছ তার শিরের শোভা সাধন করবে । অরুণাচলের 
একটি উপকথণ বলে যে, পৃথিবী সৃষ্টি হবার আগে চারিদিকে ছিল জল অর জল! 
তখন অন্তরীক্ষের অধিপতি ছিল দুই ভাই, আর আকাশে গজিয়েছিল একটি 
পদ্গলতা । ছু-ভাই নীচের জলরাশি লক্ষ, করে পদ্মলত ছুঁড়ে দিল সেই জলে। 
এইভাবে ফুল গাছ গজাতে শুরু করল । তারপর হু-ভাই নিয়ে এল বাতাস এবং 
বাতাস দশ দিক থেকে বিচিত্র বর্ণের ধুলে' উড়িয়ে নিয়ে এল | সেইসব ধুলো জলে 
থিতিয়ে যেতে পুথিবীর সৃষ্টি হল । 

স্বতরাং দেখা যায় উন্নততর আযদের মতে এইসব আদিম জাতি মানৃষের মনেও 
সেই একই বিশ্বাস ছিল যে আদিতে কেবল জল ছিল এবং জল ছাড়া আর কিছুই 
ছিল না। বোধকক্রি নিদ্বিধায় বল। যায় যে জীবন রহ্স্য বিষয়ে বিভিন্ন জাতি 
উপজ্ঞাতির ধারণ: কিছুটা দূর পধস্ত একই রকম। ডক্টর এ. ডি. পুসলকর তার 
9111010১111 11105 87 ৮81900১ 1]) 11018 গ্রন্থে বলেছেন : 'প্রাচীন সংস্কৃতির 
দকল ছাত্র, সকল হৃতাত্বিক ভালে করেই অবগত আছেন ষে বিশ্বের সকল আদিম 
মানুষ একই ধরনের চিত্ত। করত, একই ধরনের কাষও করত । স্ুুতরাং বিশ্বসৃষ্ি 
সম্পর্কে তাদের ভাবনা চিন্তার মধে। একটি মৌলিক একাসৃত্র লক্ষা কর। যায়। কিন্তু 
বিশ্বসৃ্টি সম্পকিত বিভিন্ন দেশের কাহিনী বা" উপকথার মধে। এই মিলট্ুকু প্রকাশ 
পেতে খানিকট। সময় নেয়। এট লক্ষনীর যে এইস্ব কাহিনী বা উপকথায় পৃথিবী 
যে নুুনতম সাম্ভাব; উপাদান থেকে সৃষ্ট হয়েছে__এমন একটা বিশ্বাস দেখা যায়।' 

উপরোক্ত কাহিনীগুলি আমর! বাইবেল-এর সৃষ্টিতত্ের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে 
পারি! বাইবেল-এর আদিপুস্তক 11) 9০9০% ০? 050১15-এ মনুস্থৃতির মতো 
বল। হয়েছে যে আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি বকরলেন। তখন 
পৃথিবী থোর অন্ধকার ছিল এবং কেবল ঈশ্বর বিচরণ করছিলেন বিরাট লধির 
উপর । সৃষ্টির প্রথম দিবসে ঈশ্বর দীপ্তি ( দিন ) থেকে অন্ধকারকে ( রাত্রি ) পৃথক 
করলেন, ঠিক যেমনটি করেছিতেন শতপথ ব্রাহ্মণের প্রজাপতি । প্রলয়-পয়োধি ছিল 
টাংস। ও দেউরা উপকথার অলরাশির মতো । দেউরী উপকথার মগ্কুর ও টিমটিম 
পাখিকে ভগবান পাঠিয়েছিলেন দেখে আসতে যে জলরাশি থেকে পৃথিবী জেগে 
উঠেছে কিনা। তেমনি নোহ তার জাহাজ থেকে ছেড়েছিলেন দাড়কাক ও 
কপোতকে ভূমির উপর থেকে জল হাস পেয়েছে কি ন। দেখে আসতে । মম্ুর যেমন 
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ফেরেনি ঈ্াডকাকও তেমনি ফিরে আসেনি । টিমটম পাখির মতো কপোতও ফিরে 
গিয়েছিল বন্যার পরিস্থিতির বিষয়ে খবর দিতে । 

দেউরী উপকথায় ভগবানের শিরোডভূষণ শিখিপুচ্ছের কথাটা নিশ্চয় হিন্দ্ব-প্রভাব 
প্রসূত। বৈষুব সাহিতো কৃষ্ণের সঙ্গে ময়ুরপুচ্ছ যেন অঙ্গাঙ্গী যুক্ত । দেউরীদের মুখ্য 
দেব ও দেবী গিরা ও গিরাচী আসলে হর ও পার্বতী । সম্ভবত প্রাচীন কালের 
শিরা-গিরাচীকে পরবর্ড কালে হিন্দ্ব হর-পার্বতীতে পরিণত করা হয়ে থাকবে । 
বর্তমানে মিশিংরা হিন্্ব । অতীতে তারা কিন্তু মেঘ. বিচ়াৎ, তারা, সূর্য, চত্ম প্রভৃতি 
প্রাকৃতিক শক্তিকে দেব-দেবী জ্ঞানে পূজা করত। সৃষ্টিতত্ব নিয়ে রচিত একটি মিকির 
লো কসংগীতে প্রভূত হিন্দু প্রভাব লক্ষা করা যায়। তাতে বলা হয়েছে, প্রথমে ত্রহ্গা 
পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তারপর সৃষ্টি করলেন তরুলতা. জীবজন্ত, সবশেষে লিজ দেহের 
একটি অংশ থেকে সৃষ্টি করলেন কাৰি বা মানুষ । মিকিরর নিজেদের পরিচয় দেয় 
'কাধি' বলে। শ্রাদ্ধের মুলমন্ত্রপে মিকির্রা ষে লোকগীত গেয়ে থাকে তাতে 
বলা হয়েছে যে একটি পাখি একাধিক ডিম পেডেছিল, তার প্রত্যেকটি থেকে 
ভিন্ন ভিন্ন জাতের মানুষ জন্মেছিল। কারি অর্থাং মিকিররা সেইরকম এক বিশিষ্ট 
জাতির মানুষ । মিকিরদের মতে গানে যে ডিমের কথা বলা তা ব্রচ্ম+ অপ অর্থাং 
ব্রন্মের অণ্ড ছাড়া আর কিছু নয় । আঁর একটি দেউরী উপকথায় দেখ! যায় রঘুবংশের 
কুলপুরোহিত আনস্তামুণিকে জপজাতীয় কৃণ্ডিল অথব! কুণ্ডিল রাজো এনে তাকে 
ভীম্মকরাজার কন্তার সঙ্গে বিবাহ দেওয়] হয়েছে৷ উত্তরাঞ্চলের পাতা অকা-রা 
হিন্দ্র ও বৌদ্ধ ধর্ম দ্বার! প্রভাবিত। যদিও তাদের মুখা জনজাতীয় দেবতা হলেন 
পু-মু-সাগো যিনি আকাশ, পৃথিবী আর পরলোকের সৃষ্টি করেছেন, অধিকাংশ 
অকা'-রা বর্তমানে বলে থাক যে হরিদেও তাদের দেবত। | হরিদেওকে পুজা করার 
জন্য তারা এখন গ্রামে গ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। অকাদের বিশ্বাস তারা বাণরাজার 
পৃত্র ভালুক রাজার বংশধর এবং তার। নাকি সমতল রাজা ছেড়ে পৰতে তাদের 
বাসস্থান উঠিয়ে নিয়ে গেছে । কেউ কেউ বলেন, ভালুক হলেন পৌরাণিক কাহিনীর 
জান্ববস্ত । কথিত আছে যে তেজপুর অঞ্চলের একজন বৈষ্ণব প্রচারক সমতল ছেড়ে 
পর্বতে তীর মধ স্থাপন করেন, সেই মঠের নাম গৌসাইখান । অকা-রা গৌঁসাইথানে 
গিয়ে তীর কাছে বৈষ্ণব ধম গ্রহণ করে। 

সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক কাহিনী হল ত্রঙ্গকুণ্-বিষয়ক। অরুণাচলের 
মিশমি-রা এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িত । ব্রন্মকুণ্ডকে সর্বসাধারণে পরশুরাম কুণ্ড বলে 
জানে । কালিকাপুরাণ অনুসারে পিতার আদেশে পরশুরাম তার মাতা রেণুকাকে 
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হত্যা ক'রে, মাতৃহতার পাপ স্থলন করার জন্ত ওই কৃণ্ডে অবগাহন করেছিলেন । 
এই কৃণ্ডের অবস্থান মিশমি-অধুাুধিত অঞ্চলের একেবারে অন্তস্থলে। লোকেদের 
বিশ্বাস তীর্ঘরূপে পরশুরাম কৃণ্ড মূলত ছিল মিশমি-দের প্রতিষ্ঠান এব" মিশমি-রা এক 
কালে তীর্ঘযাত্রীদের কাছ থেকে দর্শনী আদায় করত । মিশমি-রা বলে তারা কৃণ্ডিল 
অথবা কৃণ্ডিনের রাজা ভীম্মকের জোষ্ঠপুত্র রুস্থের গরসজাত সন্তানদের বংশধর । 
তারা এমনও বলে থাকে, ভীম্মকের একমাত্র কন্যা রুঝ্সিনী__যাঁকে কৃষ্ণ বিবাহ 
করেছিলেন_-ছিলেন মিশমি তরুণী । প্রথমে স্থির হয়েছিল রুঝ্সিনীর বিবাহ হবে 
স্থানীয় রাজা শিশুপালের সঙ্গে । রুক্মিণীর অনুরোধক্রমে কৃষ্ণ কৃণ্ডিল ধান এবং এক 
ভয়ংকর যুদ্ধে শিশুপাঁলকে পরাস্ত করে তিনি বক্মিণীকে নিয়ে ফিরে যান দ্বারকায়। 
কুণ্ডিল অথবা! কৃশ্িন নগর অবস্থিত ছিল বততমান শদিয়া থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল 
দূরে। তারও কয়েক মাইল দূরে ছিল শিশুপালের দুর্গ । এ সমস্তই মিশমি 
পাহাডের অন্তস্থলে । হেম বরুয়া লিখেছেন : 'শ্রীকঞ্জের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হবার 
প্রভীকচিহ্ন রূপে মিশমি-রা এখনো তাদের কপালে একটা রুপোর টিকলি পরে__ 
তার নাম কপালী।' 

উত্তর-স্থিত পর্বতমালার দফলা-রা হয় আক্রমণ-অভিযানের সূত্রে কিংবা বাবসী- 
বাণিজোর খাতিরে, অতি পুরাতন কাল থেকে চারিদুয়ার, তেজপুর ও উত্তর 
লক্ষ্মীমপুরের সমতলবাসীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে এসেছে । দফলা-দের কিছু 
কিছু লোক বিশেষত তরবটায়া ও পানীবটীয়ী-রা বৈষ্ণব প্রভাৰে প্রভাবিত 
হয়েছিল । উত্তর-লম্্মীমপুরের বৈষ্ণব সত্তর ঘারমরা হল তাদের গুরুর । জনজাতিদের 
উপর বৈষ্ণব প্রভাবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ।) উদাহরণ অবশ্য তিরাপ-এর নকেট-রা। 
এই নাগ গোষ্ঠীর লোকেরা মারঘেরিট। (ডিগবয়-এর সন্নিহিত), নাহরকটায়, নামরূপ 
ও শিবসাগরের কাছাঁকছি পাহাড়ে পর্বতে বসবাস করে । আহোম রাজাদের 
আমল থেকে নকেট রাজারা 'এই সব সমতল এলাকার সঙ্গে খুবই সৌহার্দপূর্ণ সম্বন্ধ 
রক্ষা করে চলত | সতেরো শতকে শ্রীরাঘদেব নাঁমে একজন বৈষ্ণব গুরু নাঁহরকটী- 
য়াতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন । নকেট-রা'জ খুনবাঁও ছিলেন তীর ভক্ত শিষ্য, বৈষ্ৰ 
ধর্ম গ্রহণ করার পর তার নাম হয় নরোত্তম। শ্রীরামদেবের পদচরিতে এই কাহিনী 
বর্ণনীর সৃত্রে বল! হয়েছে ষে গুরু ও শিল্ত উভয়েরই জন্ম ও স্বৃত্যু একই দিনে ঘটেছিল! 
অনুগামী-সমভিবাহারে নরোত্তম দিহিং নদীর পারে পারে পদত্রজে চলে আসতেন 
গুরুর সত্রে। সেখানে তার অনুচরেরা বৈষ্ণব ধরে দীক্ষা লাভ করত। নরোত্তম 
ছিলেন নামচাং-এর প্রধান নৃপতি, তীর অধীনে বহু ছোট ছোট সামন্ত ছিল। তাদের 


28 আসামের লোকসংস্কৃতি 


অধীনস্থ প্রতেকটি গ্রামে আসামের বৈষ্ণব এঁতিহা অনুসারে একটি করে নামঘর ছিল 
যেখানে গ্রামের লোক পৃজা-পাঠ ও নামকীর্তটনের জন্বা একত্র সমবেত হত । একই 
দিনে গুরু শ্রীরামদেব ও রাজা নরোত্তম দেহরক্ষা করেন। বহু যোজন বাবধানে 
দুক্তনের মরদেহ চিতা শযণয় স্থাপন করে অগ্নিসংকার করা হয়। স্থানীয় বৈষ্ুবেরা 
লক্ষ করল দুই চিতাশযা থেকে ছুটি ধোয়ার কুগুলী উ্ আকাশে উঠে একটি বিন্দৃতে 
মিলিত হয়ে একসঙ্গে যাত্রা করল বৈকুষ্ঠের পানে । 
আসামের হিন্দ্রদের মধো সব চেয়ে জনপ্রিয় দেবতা হলেন বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপী 
অবতার । ষোলো শতকে শ্রীশঙ্করদেব-প্রবত্তিত ও ভার দ্বারা প্রচারিত বৈষ্ণব ধম, 
সমতলস্থিত জেলাগুলিতে সব চেয়ে বহুল প্রচলিত ধশ্রপস্থা । তিনি ও তার অনুগীমী 
ভক্ত-কবিরৃন্দ নাটক. গীত ও কাবা রচনা তো করেনই, উপরন্ত্ কু ওর জীবনী ও 
লীলা প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থাদি অনুবাদের সূত্রে দেখান যে কৃষ্ণ হলেন 
এক এবং অদ্বিতীয় পরম দেবতা ও অন্ত সকল দেবতা তার অধীন । শঙ্করছেবের 
বৈষ্ণবধশ্ন মধাযুগে ভারতের নব বৈষ্ণব আন্দোলনের অংশ বিশেষ! ভীর কৃষ্ণ 
হলেন ভাগবতের কৃষ্ণ । বহু বাধাবিঘ্পের সম্মুখীন হওয়া সত্বেও শঙ্করদেব আমামের 
হিন্দ্রধর্মের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট পন্থার নির্দেশ দিতে পেরেছিলেন | দেশের গ্রামে 
গ্রামে ঘরে ঘরে একটি যে-নাম উচ্চারিত হয় তা-হল কৃষ্চের নাম । গ্রামের 
সহজ সরল মানুষেরা নামবরে একত্র হয়ে কৃঝ্ণনাম কাতন করে। নবমবিধ ভক্তির 
মধ শঙ্করদেব শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিলেন শ্রবণ ও কীর্তনকে | ডাঁর গুচলিত বৈষ্তবধশ্নকে 
অনেকে নামধন্ন বলে থাকেন। তার কৃত ভাগবতের অনুবাদ ও অন্যান্য বৈধব 
কবিদের পুঁথি থেকে গ্রাম-আসামের জনসাধারণ কৃষ্ণের সমগ্র বাহিনী জানতে 
পারে । এই সব গ্রন্থে রামকেও বিঞুঃ্র কৃষ্ণ-অবতারের সমার্থক বলে দেখানো 
হয়। ভগবাঙ্কাকল্পতরু, উপাঁসক সাধারণের কলাাণকর দেবতাক্ধপে কৃষ্ধের নানারূপ 
কীতিকলাপের বর্ণনা ছাঁড়ীও, বাঁলগোপালেঞ্ নানা যশোরঞ্রক লীলাখেলার বিষয় 
নিয়ে সরল গ্রামবাসীদের জন্য অসংখা বাহিনী রচিত হয়েছে, গাতও রচিত হয়েছে 
অগণিত । আজকের দিনেও কুঞ্চকে নিয়ে গীতি রচন! নামগোত্রহীন লোকগীতিকীর- 
দের কাছে খুবই জনপ্রিয় । নিঃসন্দে্নে বলা চলে বৈষ্বকবিরা যে প্রভাব বিস্তার 
করে গেছেন এখনো তা জনসাধাধরণের মনে কার্ধকর হয়ে আছে । রাঁত-সীতা ও 
কুষ্ণ-কুক্মিণীর বিবাহের বিষয়টি এখনো 'বিয়ানামের' অপরিহাধ অঙ্গ । পাড়ার 
বেন মেয়ের বিয়েতে -পড়শিনী এয়ো-স্ত্রীরা মুখে মুখে এই সব বিয়াঁণাম বা বিবাহ 
জংশীত করে থাকে |. এমন কি কৃষ্ণ এখন অন্ধ বিশ্বাসেরও অঙ্গ_আকস্মিক ভয়ের 
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কারণ ঘটলে লোক তৎক্ষণাৎ থুতু ফেলে বলে ওঠে-_'কৃ্ণ ! কৃষ্ণ !' নারীসঙ্জ কামনায় 
দি মাত্রাধিক্য দেখা যায় কৃষ্ণের দৃষ্টান্ত দিয়ে ভর্খসনা করা হয়-_ আলোচ্য ব্যক্তিকে 
বলা হয় কলির কৃষ্ণ ! 

আসামের ধর্মক্ষেত্রে শিব ও শক্তির স্থান কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয় । বন্থ প্রাচীন 
কাল থেকে এই ছুই দেব-দেবীর পূজা এ-দেশে প্রচলিত ছিল। ডক্টর বাণীকাস্ত 
কাকতি' ভার 71116 1৬01116 0900959 [871510799 গ্রন্থে দেখিয়েছেন ষে 
আর্ষীভূত জাতি ও আদিম জাতি_-এই উভন্প স্তরেরই লোকেদের মধো শিবপৃজাই 
সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ধর্মবিস্বাস ছিল বলে মনে হয় । অন্বান্ত সব দেবতাদের মন্দিরের 
তুলনায় শিবমন্দিরের সংখ] সর্বদাই বেশি ছিল। কালিকাপুরাণে শিবের মাহাত্ম। 
বিরাজ করছে এইরকম পন্বেরটি তীর্থের উল্লেখ দেখা ষায়। সে ক্ষেত্রে দেবী ও 
বিশ্কুর মাহাজ্ম্য সম্বলিত তীর্থের সংখা পাঁচটি করে। প্রাচীন কালে আসামের বন 
রাজাই শিবের প্রতি তাদের আনুগতোর কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন । আহোম 
রাজ] শিবসিংহ যদিচ পরে শাক্ত মতে দীক্ষা! নিয়েছিলেন, দেখা যায় ষে 1720 অব 
আপামের স্থাপত্য কলার একটি সুন্দর ও সুদৃশ্য নিদর্শনরূপে শিবসাগরে তিনি শিবদল 
নামে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠী করেছিলেন । তেজপুরে বাণীস্র প্রতিষ্ঠিত মহাতৈরব 
মন্দির ও গৌহাটির নদী-দ্বাপ উম্মানন্দে অবস্থিত শিবমন্দির আজকের দিনেও 
শিবপৃজার দুটি প্রধান কেন্দ্ররূপে বিরাজ করছে । শিবচতু্দশী ও শ্বিরাত্রির উৎসবের 
দিন আছো হাজার হাজার ভক্ত এই ছুটি মন্দিরে ভিড করে । ষোলো শতকের 
বৈষণব আন্দোলনের মৃখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের পৃজাপদ্ধতি বাতীত অন্য সকলরকম 
পৃজাপদ্ধতি নিষেধ করা । তত্রাচ লক্ষ্য করা যায় যে বৈষ্ণব সংস্কারকদের সবশরেষ্ট- 
দের মধোও শিব ভার আপন অস্তিত্বের সাক্ষ) রেখেছিলেন | শঙ্করদেব নামটাই 
তাৎপর্যপূর্ণ, কথিত আছে শিবকে পরিতুষ্ট করে তীর পিতা শঙ্করদেবের মতো সন্তান 
লাভ করেছিলেন । শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্ক ও দক্ষিণ হস্তস্বূপ ছিলেন মাধবদেব । 
তার অগ্রজ তাকে আদেশ দিয়েছিলেন শিবরাত্রিতে মাধব যেন শিবপৃজা করেন । 

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, শিব মূলত আধ দেবতা ছিলেন না__তিনি ছিলেন অনাধ 
মূলজ | মহেঞ্জোদারোর দ্রাবিডের! সম্ভবত শিবপৃঙ্জা করত, হয়তো প্রাগ্‌জ্যোতিষের 
অনার্ধ কিরাতদের দেবতা ছিলেন শিব। কালিকাপুরাণে আছে ষে শত্তু বা শিব 
প্রাগজ্যোতিষ রক্ষা করতেন তীর স্বক্ষেত্ররূপে, এবং শ্লেচ্ছ বলে খাত ক্ষত্রিয়ের এক 
গোষ্ঠী গোপনে তীর পূজা করত। বোড়োদের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশ্বাস কালিকা। 
পুরাণের এই কাহিনী সমর্থন করে । বোড়োদের ক্রাতিগত এঁতিহা বলে যে পশ্চিম 
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আসামের বোড়োদের সর্বপ্রথম দেব ও দেবী দিবা ও দিবী শিব ও পার্বতী ছাড়া আর 
কেউ নন। পূর্ব প্রান্তের সোনোয়াল কাছাড়ি-রা বার্থো বলে ফে দেবতাকে বিশেষ 
আড়ম্বরের সঙ্গে পৃজা করে, ডাকে সনাক্ত করা হয়েছে শিব বলে। দেউরী-দের 
প্রাচীন দেব-দেবী গিরা-গিরাচীও হর-পার্বতী ছাড়া আর কেউ নন। লালুং-রা 
বলে ফা মহাদেউ হলেন তাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা এনং তারা উদ্ভূত হয়েছে ফা মহাদেউ 
থেকে । মৃতরাং আসামের গ্রাম্য মানুষের কাছে 'একজন অতিশয় জাগ্রত দেবতা রূপে 
শিব যে এখনো বিরাজ করছেন_ এতে আর আশ্ কী! গাজাভাঙের নেশায় মশগুল 
একজন গ্রামার্দ্ধ রূপে শিবের যে কল্পনা করা হয়, তার সেই ছবিটাই সর্বাপেক্ষা 
জনপ্রিয় । শিবকে নিয়ে অসমীয়। সাহিত্যে ঠাট্রা-মশকরা৷ কিছু. কম হয়নি । 
মাতৃকাদেবীর বিভিন্নরূপের মধ্যে কামাখ্যা হল স্রর চেয়ে প্রথাত। গৌহাটির 
নীলাচল পাহাড়ে কামাখণ মন্দিরে তার মৃখ) তীর্থ । এখানেই তন্ত্র-প্রধান শাক্ত ধনের 
উদ্ভব হয়েছিল । আদিতে কামাখ্য] সম্ভবত যাতৃশাসিত খাসিয়া কিংবা গারোদের 
মতো কোন কিরাত জনজাতির পৃজ্যা দেবী ছিলেন। পুবান-প্রসিদ্ধ নরকাসুর, কৃষ্ণকে 
যার জন্মদাতা পিতা ও রক্ষাকর্তা বলা হয়, সেই নরক ছিল কামাখ7াার পৃষ্ঠপোষক । 
এই কাহিনীর প্রতীকী তাংপ্য যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহলে বলা চলে আসামের 
আর্ষীকরণে কামাখণার আবির্ভীব হল অন্যতম পদক্ষেপ | পুরাঁণোক্ত কাহিনীতে বলে, 
কৃষ্ণ স্বয়ং নরকাসুরকে শিব-পৃজা পরিহার করতে বলেছিলেন । এর অর্থ সম্ভবত 
এই যে, তখনো এ দেশে শৈব ও শাক্ত উভয় ধর্মই পরম্পরের পাশাপাশি গ্রচলিত ছিল 
এবং আর্ধ অনুপ্রবেশকারীর! শৈব ধর্মের চেয়ে শাক্ত ধর্নকেই অধিকতর মধ়াদা দিয়ে 
থাকবে । শাক্ত ধমের প্রভাব যে কত গভীর ও ব্যাপক ছিল ভার প্রমাণস্বর্ূপ দেখা 
যায় যে আজে! ভারতের দূরদৃরান্ত থেকে বহু তীর্থযাত্রী এসে কামাখণ মন্দিরে পৃজা 
দেয়। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে যে পিত! দক্ষের সজ্জে স্বামীর অসম্মান সহ 
করতে না পেরে সতী দেহতাঁণ করলে পর শোকান্ধ ও ক্রোধান্ধ শিব-সতীর দেহ 
বহন করে ঘুরছিলেন। শিবের সেই ক্রোধ থেকে জগতকে রক্ষা করার জন্য কৃষঃ 
তার সুদর্শন চক্রের আঘাতে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলেন। তখন 
তার যোনিখশ্ড গিয়ে পড়ে নীলাচলে । এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগা_ 
কামাখ্যা মন্দিরে কোনো প্রতিমা নেই, মন্দির-অভ)স্তরে একটি গুহা এবং গুহার 
অভান্তরে ষোনিচিহ-সম্বলিত একখণ্ড প্রস্তর । প্রস্তরের তলদেশস্থিত একটি ঝরণার 
জল সর্বক্ষণ যোনিপট্রকে অভিষিক্ত করে রাখে । ভজেরা সেইখানেই তাদের পুষ্পার্থ 
উৎসর্গ করে। যোগিণীতন্ত্রে অপর একটি কাহিনী আছে : ব্রহ্মাণ্ুড সৃষ্টি করার পর 
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পর নিজের কৃতিত্ব দেখে ব্রক্মা অতিশয় গবিত হলেন । কালী মনম্থ করলেন ষে 
ত্রক্গমাকে একটা উচিত শিক্ষা দিতে হবে । নিজের দেহ থেকে কেশীনামে এক দৈত্য 
সৃষ্টি করে কালী ব্রপ্ধার পিছনে তাকে লেলিয়ে দিলেন । পরম ত্রাসে ব্রহ্মা বিঞ্ুকে 
সঙ্গে নিয়ে পলায়ন করলেন । দূর পথ পলায়ন করতে গিয়ে ব্রহ্মার গর্বভাব দূর 
হল, বিঞুরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন কালীর কাছে, স্তব করতে লাগলেন যাতে 
তিনি প্রসন্ন হয়ে মার্জনা করেন, নইলে দৈত্যের অত্যাচারে ত্রিলোক ষে রসাতলে 
যায়! ব্রন্মার স্তবে সম্তষট হয়ে কালী কেশীকে ভল্ম করে দিলেন। সেই ভক্ম থেকে 
ষে ঘাস গজাল তাই দিয়ে ব্রপ্গাকে আদেশ করলেন একটি তৃণাচ্ছাদিত পর্বত সৃ্টি 
করতে । ব্রহ্ম! পর্বত সৃষ্টি করলেন, তখন কালী আপন সৃষ্টিশক্তির সাহাযে, একটি 
ষোনিচক্র রচনা করে সেটি স্থাপন করলেন পর্বতে । কালিকাপুরাণ ও ষোগিণী- 
তন্ত্র এই দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাচীন কামরূপ কিংবা তারই ধারে কাছে রচিত 
হয়েছিল। মুদলমান আক্রমণে ধংস হয়ে যাবার পর খুপ্টীয় 1665 অন্দে কোচদের 
রাজা নরনারায়ণ বর্তমান মন্দিরট নিমাপ করিয়েছিলেন । ডক্টুর বাণীকান্ত কাকতি 
বলেন : 'কামাখ্যা মন্দিরে পূজা দেবার জন্য কোচ রাজা বাইরে থেকে পুরোহিত 
এনে বসিয়েছিলেন। সেই বংশানুক্রমিক পুরোহিতদের বিশ্বাস যে অতীতে দেবীর 
উপাসকেরা ছিল গারো ! এখন দেবীর তুষ্টি সাধনার্থ শুকর বলি দেওয়া হত।' 
কালিকাপুরাণে আরো বলা হয়েছে যে পরবর্তী-কালে নরকামুর কৃষ্ণের অসম্তষ্থি 
করে। শিবের একান্ত সেবক বাণরাঙ। নরককে বিপথে শিয়ে যায় । অধহঃপতনের 
চরম অবস্থায় নিদারুণ দস্ভ ভরে নরক পাণি প্রার্থন। করে বসল স্বয়ং কামাখাদেবীর । 
এটা হয়ে গেল নরকের নিতান্তই বাড়াবাড়ি । দেবী তার বিরুদ্ধে একটা কৌশল 
থাটালেন : প্রতাপশালী নৃপতির প্রস্তাব তিনি যেন মেনে শিয়েছেন এইরকম ভাব 
দেখিয়ে, একটি কেবল শত আরোপ করলেন এই যে__একটি রাতের মধ্যে নীলাচলের 
পাদদেশ থেকে একেবারে মন্দিরের দ্বার অবধি একটা পাথরের সিড়ি গড়িয়ে দিতে 
হবে। কালবিলম্ব না করে নরক সেই সিঁড়ি তৈরির কাজে তার লোকদের লাগিয়ে 
দিল। রাত শেষ হবার আগেই কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। বাাপার দেখে দেবী 
আতঙ্কিত। অনন্যোপায় হয়ে তাকে পুনরায় কৌশলের আশ্রয় নিতে হল। তিনি 
মোরগের অনুকরণে ডাক ছাড়লেন, কৌকৃ-কৌ-কর-কৌঁ! আশাহত নরক ক্রোধাস্ধ 
হয়ে একটা মোরগের পেছনে তলোয়ার হাতে ছুটল । তার ধারণা গল ওই মোরগটাই 
দোষী । শেষ পর্যন্ত কামাধ্যা মন্দির থেকে কয়েক মাইল দৃরে ব্রহ্মপৃর্থের অপর 
পারে নরকের তলোয়ারের আঘাতে বেচারা মোরগ ছ্বিণ্ত হল । মোরগ যেখানে 


32 | আসামের লোকসংস্কৃতি 


কাটা পড়ল সেই জায়গাটাকে বলা হয়_-'কুকৃর। কটা চকী'__অর্থাং মৌরগ-মারা 
ফাড়ী। 

স্বতরাং নরক আর দেবীপৃজার সমর্থক রইল না, দেবীও তার প্রতি বিরূপ হলেন । 
কথিত আছে, সেই সময় বশিষ্ঠ মূনি কামরূপে এসেছিলেন ও কামাখ্যা-দর্শনের ইচ্ছা 
প্রকাশ করেছিলেন । দাম্ভিক রাজা! আদেশ দিলেন যেন বশিষ্টের মুখের ওপর মন্দিরের 
দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বশিষ্ঠ শাপ দিলেন__দেকী নরককে পরিত্যাগ করে 
তার রাজা ছেড়ে চলে যাবেন। নরক দেখল দেবী সত্তিই অস্তহিত, তার সাজ- 
সজ্জীর চিহৃমাত্র নেই। এতকাল বিষ্ণুর আশ্রিত ছিল নরক. এখন বিষ্্ুও নরকের 
ুষ্কম্ মুখ বুজে সইতে চীইচেন ন'। পাপের অবধি নেই নরকের : দেবরাজ স্বয়ং 
ইন্্রসমেত সকল দেবতাকে সে পরাভৃত করেছে, দেবলোকের মাতা অদিতির 
মহামুল অলঙ্কার লুণ্ঠন করেছে, বরুণের ছত্রটাও বলপূর্বক কেডে এনেছে । স্বৃতরাং 
শিষুত এসে নরককে বধ করলেন, সেই যুদ্ধে কামাখা বিশু সহায় হলেনা এই 
জনপ্রিয় কাহিনীর প্রতীকধর্মী তাৎপর্য সম্ভবত এই যে. সেই সময়ে শৈব ও শাক্ত 
মতবাদের মধে। একট! নিদারুণ বিরোধ বেধে থাকবে | এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, 
নরকের মিত্র ও চালক বাণরাজ| ছিলেন অত্রুৎসাহী শৈব. এবং কামাখার 
অনতিদৃরের ক্ষুদ্র নদী-দ্বীপ উমানন্দের মন্দির ছিল শৈবদের প্রথণত তীর্থস্থান । 

পুরাণ-কাহিনশীর উপসংহারে দেখা যায় দেবীর প্রভৃত পরিবতন ঘটেছে । ডক্টর 
বাণীকান্ত কাকতি লিখেছেন : “তিনি আর আদ্যাশক্তি মাতৃস্বরূপিণী হয়ে রইলেন 
"1| য়ে মাতৃদেবীকে পূজা করার জন্য নরকাসুরকে কৃষ্ণ শির্দেশ দিয়েছিলেন, 
তিনি সামান্য! রতিসুখ-অভিলাষিণী রমণীর মতে সঙ্গোপনে পতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য 
মিলনে লিপ্ত হয়ে রইলেন। বিনু্র সঙ্গে সম্পর্ক ইতিপৃর্বেই তিনি ছিন্ন করেছেন, 
এখন পাবতীর রূপ ধরে শিবের প্রণয়-লালসায় তিনি গোপনে নীলাচলে বাস করতে 
লাগলেন ।” এই ভাবেই 'কাম' অর্থীং আসঙ্গ লিপ্সার ধাঁরণাট। প্রবতিত হল । 
কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে খন এইসব কাহিনীর অবতারণ' হয়েছিল, হয়তো 
সেই সময়েই দেশের প্রাগজ্যোতিষ নাম ধীরে ধীরে বূপাস্তরিত হচ্ছিল কামরূপে | 
এই সব কাহিনী বলে যে সতীর দেহতাগের পর শিব গভীর ধণনে শিমগ্ন ছিলেন । 
দেবতারা তখন তীর ধাণানভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে প্রেমের দেবতা কামদেব ও তার স্ত্রী 
রতিকে পাঠিয়ে দিলেন । তাদের দ্বারা ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে কুপিত শিব তার তৃতীয়ে 
নেত্রের অগ্নিবর্ষণে কামদেবকে তম্মসাধ করে ফেললেন । শেষে রতির প্রার্থনায় গলে 
গিয়ে শিব কামদেবকে তার পূর্ব রূপ ফিরিয়ে দিলেন। এই ঘটনা থেকেই দেশের 
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নাম কামরূপ হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস । “কাম'-সম্পকিত ধারণার আর একটি 
উদাহরণ কালিকাপুরাঁণে পাওয়া ষায় : শিবের নিবাসক্ষেত্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত 
নীলাচল পর্ধতে, দেবী পার্ততীর রূপ ধারণ করে গোপনে শিব-সন্লিধীনে গিষ্পে, তার 
কামলিপ্সা চরিতার্থ করতেন । সেইজন্। তার নাম হয় কামাখা। তিনি এখনো 
বিশেষ প্রভাবশালিনী দেবী, দৃরদুরাস্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত নরনারী আজো 
সত্তার আকর্ষণে কামাখ্যাতীর্থে এসে উপস্থিত হয় । 

আরো যে কয়টি রূপে মাতৃদেবীকে পৃজা করা হয় তার মধ্যে বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগা হল ত্রিপুরা, উগ্রতারা ও তাজেশ্বরী। গোহাটি শহরের অভ্যন্তরে 
উগ্রতারার প্রতি উৎসগগিত একটি মন্দির আছে । বিষুন্ড ষখন সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীদেহ 
খণ্ড খণ্ড করেছিলেন, একটি খণ্ড এখানে পড়েছিল, বল। হয়। স্থানীয় লোকেদের 
উপর এই তীর্থের প্রভাব খুবই গভীর । ত্রিপুরা হলেন বহুরূপে পূজিত এক অক্ষত- 
যোনি কুমারী দেবী_-ভৈরবীরূপে তিনি বিশেষ 'প্রভাবশালিনী- বলা হয়। এই 
ভৈরবীর নীমে উংসগিত একটি মন্দির আছে তেজপুরে । এই প্রসঙ্গে বিশেষ 
উল্লেখষোগা, কিছু কিছু লোক এখনো নাবালিকা কল্তাকে নানা উপাচারে 
কামাধ্যায় 'কুমারী-পৃজা' করে থাকে । তাম্রেশ্বরী হলেন ভীমা-ভয়ংকরা। ষে 
তাত্রমন্দিরে তাত্রেশ্বরী অধিষ্ঠিত সেটি শদিয় শহরে অবস্থিত! তারই ধারে কাছে 
বসবাস করে মিরি, মিশিমি, খামতি, চুটায়। ইত্যাদি কিরাত গোষ্টার জনজাতি । 
মন্দিরের ছাদটি তামার পাতে তৈরি । প্রতিবেশী পার্বত্য অঞ্চলের জনজাতিরা 
দেবীপূজা উপলক্ষে নরবলিও দিত বলে জানা যায়। সেইজন্য দেবী “কেঁচাইখাতী: 
সর্থাং 'কাচীখাগী' নামে খ্াত। মন্দিরের পুরোহিতের। নিজেদের বলত দেউরী-__ 
তার] ছিল চুটীয়া গোষ্টির লোক । অফ্টাদশ শতকে আহোম রাজা গৌরীনাথ সিংহ 
নরবলি প্রথ! রহিত করেন। 

লোক-প্রচলিত বিশ্বাসে আরো দ্বজন দেবী শিব ও কামাখ্যার নামের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট । তাদের একজন হলেন সপদেবী মনসা । ভারতের অনেক স্থানে তার 
পুজা হয়__তিন্দব-মুসলমান নিধিশেষে | খুস্টায় একাঁদশ শতকের কাছাকাছি কোন 
একটা সময়ে আর্ষ ও আধেতর আচারের সংশ্লেষের ফলে মনসা পুজার উত্তব | 
ডক্টর মহেশ্বর নেওগ-এর মতে ওইরকম সময়েই বঙ্গদেশে ও আসামে মনসার মুতি- 
গড়া শুরু হয়। হস্তীপৃষ্ঠে মনসা মুত্তি (ব্রদ্মবৈবর্ত পুরাণের নগেন্দ্র বাহিনী ), 
গোয়ালপাড়া জেলার শ্রীসূর্য পাহীড-স্থিত সপ্তকণামুক্ত ভূজঙ্গ-শীর্ষে দ্বাদশভৃঁজ। দেবীর 
মুক্তি এবং গোঁহাটিতে আবিষ্কৃত ক্ষুদ্রাকার মনসামৃতি_-এই সবগুলিরই সময়কাল 
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দশম থেকে অয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি । প্রাচীন সাহিতো মনসার উল্লেখ দেখা 
যায় প্মাবতী, ব্রন্মাপী, শিবকল্তা ও ত্রিনেত্রা নামে । পশ্চিম আসামে যে মনসাপৃজা 
হয় সেখানে এতিহাবাহী কীর্তনীয়ার! ষোড়শ শতকে রচিত মনসাপদ গেয়ে থাকে । 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, খাসিয়ারা এক কালে উথ্‌লেন লামে তাদের 
সর্প দেবতার পূজা করত নরবলি দিয়ে । ষনসার সঙ্গে তুলনীয় হল শীতল দেবী__ 
বসন্ত রোগের এই দেবীকে সচরাচর 'আই' অর্থাং মা বলে উল্লেখ করা হয়। বসম্ত 
রোগ একটা মারাত্মক মহামারী । অধ্যাপক লীলা গগৈ বলেন, এই রোগ দৃরারোগা 
বলে প্রাচীন কালের সরল মানুষেরা ভাবত এই রোগের অন্তরাঙ্গে নিশ্চয় কোনো! 
দৈঝী শক্তির ক্রিয়া আছে। আসামের স্ত্রীলোকেরা 'আই'-কে তুষ্ট করার জন্য 
বিশেষ আচার অনুষ্ঠান করে এবং তার স্ততি করে গান গেয়ে । এই সমস্ত অনুষ্ঠানের 
পরিকল্পনাটাই সুন্দরভাবে গীতিধর্মী। স্ততিবাদের মৃখ্য উদ্দেশ্যই হল, অমোঘ 
দৈবীশক্তির সামনে দাড়িয়ে দীন অসহায় মানুষের অত্যন্ত স্বাভাবিক বিনয়নভ্রতা। 
শীতলা দেবীকে বলা হয় তিনিই মহামায় বা দুর্গার অন্ত এক রূপ। স্থতি গানে বলা 
হয়ে থাকে যে 'আই' কামাখ্যা থেকে উজজিয়ে এসেছেন প্রথমে দেওঘর, তারপর 
পিচল। নদীর তীরবর্তী ফুলবাড়িতে (উত্তর লক্ষ্মীমপুর ) এবং সর্বশেষে আবির্ভূত 
হয়েছেন শদিয়ায়। ভক্তের প্রতি 'আই' পরম দয়ালু । তার সাত বোনকে সঙ্গে নিয়ে 
যখন 'আই' এসে দেখা দেন, তখন সকলেই ভার আশীর্বাদ ভিক্ষা করে মাথা নিচু 
করে। আই" ষদি আশীরাদ করেন, বসন্ত রোগে আক্রান্ত সকলের দেহ মন তবে 
জড়িয়ে ফায়। আসামের মৃসলম'নেরাও বিশ্বাস করে এই রোগের পিছনে কোন 
দৈবী শক্তি কাজ করে। 

লারী-রূপে আসামের ঘর-গৃহস্থালিতে আরো! কতিপয় দেবী আছেন । তাদের 
মধো সব চেয়ে স্ৃপরিচিত হলেন লক্ষ্মী। প্রায় প্রত্যেক ঘরে স্ত্রীলোকেরা লক্ষ্মীপূজা 
করে থাকে । গ্রামগুলিতে তিনি শস্কের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লখিমী। গ্রামের অনেক 
মেয়ের নাম রাখা হয় লখিমী। অধ্যাপক লীল! গগৈ বলেন, লখিমী ধারণাটি 
এসেছে আর হিন্দ্ব ও অনার্ধ আহোম ভাবধারার সংমিশ্রণের ফলে । কখনো বলা হয় 
তিনি সাগর থেকে উত্থিত হয়ে এসেছেন । আবার কখনো বল। হয় যে তিনি ছিলেন 
পর্বতে, মানুষের পৃজা প্রার্থনায় সাড়। দেবার জন্য নেমে এসেছেন সমতলে । মতরাং 
লখিমী মুগপৎ সমৃদ্রমস্থনের সৃষ্টিলক্ষ্ী এবং পাহাড-পর্তের এমন এক বনদেবী ষিনি 
কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে ধানক্ষেত রক্ষা করেন । শালিধান রোপণ করার আগে 
বৈশাখ মাসে 'লখিমী-সবাহ' (লক্ষ্মী সভা । সমবেত প্রার্থন! অর্থে সবাহ ) পাতা হয়। 
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ঘরে.তোলার জন্য প্রথম যখন আনুষ্ঠানিক ভাবে ধান কাটা হয় কিংবা যদি ধানের 
ক্ষেতে পোকামাকড়ের উপদ্রব হয়, লখিমী সবাহ ডাকা যেতে পারে । আরেক 
ধরনের পৃজা-পদ্ধতি হল 'অপেসরা সবাহ' (অপ্সরা সভা )। জ্বর জ্বালা ও নানাবিধ 
ত্রীরোগ থেকে নিরাময় কামনায় কিংবা কুমারী কন্তার যথাসময়ে পুষ্পিতা হবার 
আশায়, স্ত্রীলোকরা এই 'সবাহ'-ভে জমায়েত হয় । আসামের দক্ষিণ অঞ্চলে অপেসরা 
অথবা অগ্সরাকে দুর্গা থেকে অভিন্ন বলে মনে করা হয় । এই “সবাহ' বা সমবেত 
পূজার সঙ্গে একটি অন্ধ বিশ্বাস একত্র যুক্ত : অপ্দরারা নাকি আকাশে ঘ্বরে বেডান। 
নিচের পৃথিবীতে ঠাদের ছায়া পডে। অনবধানে অজান্তে জনমানুষ যদি সেই 
ছায়াতে পা দেয় অপ্পরারা রেগে ধান | অপ্পরারা সাত বোন, রস্ভা তাদের অন্যতমা। 
ছেলেমেয়ে যদি ক্রমাগত অসুস্থ হতে থাকে, ধথাসময়ে কোন কুমারীর যদি, 
রজোদর্শন না ভয়, বিশেষ কারণ না থাকা সত্ত্বেও কেউ ষ্দি ক্ষীণ হয়ে শুকিয়ে যেতে 
থাকে_তখন বুঝতে হবে অক্ষারাদের রাগ হয়েছে । সুতরাং 'সবাহ' ডেকে পূজা 
প্রার্থনা করে তাদের ক্রোধ ও বিরক্তির উপশম ঘটাতে হবে । 

সার! আসামে শিব, দূর্গা ও বিপ্ুগ্র নামে কতযেমন্দির ও 'থান' (স্থান__ মন্দির 
বিহীল পুজা-প্রাথশার জায়গা । আছে ষে তার হিলাব দেওয়া শক্ত। এইটুকু বললেই 
যথেষ্ট হবে যে এদেশে শিব-মন্দিরের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি । বেশির ভাগই 
জরাজীর্ণ ও ভগ্রপ্রায়। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে কোন কোন অসাধারণ 
ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ বা নারীর উপর দেবত্ব আরোপ করে ভক্তেরা ঠাদের নামে 
মন্দির গড়ে দিয়েছে অথবা 'থান' নিদিষ্ট করে দিয়েছে । গৌহাটির নিকটস্থ 
বশিষ্ঠা শ্রমের মন্দিরে একটি প্রস্তরখণ্ড ভক্তদের পুজা লাভ করে এই বিশ্বাসে যে 
এককালে তা ছিল বশিষ্ঠমূনির পাদপীঠ । মন্দিরের অনতিদৃরে একটি কৃহৎ আকার 
প্রস্তর দেখিয়ে বলা হয় বশিষ্ঠমৃনির স্ত্রী অরুন্ধতী সেখানে শিলীভূত হয়ে রয়েছেন। 
ডিক্রগড শহরের নিকটবর্তী 'আইথান' অথবা মাতৃস্থান গ্রাস দ'শো বছর আগেকার 
একজন মৃবতী স্ত্রীর স্মৃতির সঙ্গে জডিত বল! হয় । দু'শো বছর আগে ওই জায়গা 
থেকেই কুষ্া দেবী বা কলী আই' (কালো মা) রহস্যজনক ভাবে অন্তহিত হন ! 
কাহিনী বলে, কৃষ্ণ। ছিলেন একজন ধশ্নগুক্রর কন্যা! ৷ বিবাহ যখন আসন্ন কৃষ্ণা শুনতে 
পেলেন যে তার ভাবী স্বামী তার গায়ের কালো রঙ নিয়ে তৃচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন, 
ঠাট্টা করে নাকি বলেছেন “কালী আই'। এই অপমান সহা করতে না পেরে এখন 
যেখানে আইথান অবস্থিত-_সেখান থেকে কৃষ্ণা অন্তহিত হয়ে যান। 
উপরোক্ত সকল দেবী, বিশেষত যারা শান্ত্রমতে পৃজনীয় নন, কেবল লোকরীতি 


36 আসামের লোকসংস্কাতি 


অনুসারে পৃজনীয়, তাদের উপর মাতৃদেবীর মাহাত্ম আরোপ করা যায় না। কিন্ত 
নৃতন নৃতন দেবী উন্তাবনের প্রেরণা জ্বগিয়ে থাকবেন সম্ভবত মাতৃদেকী। তানা 
হলে এদেরও 'আই' অর্থাং 'মা' বলা হত না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বোধ করি 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না ষে, দেনী ভাগবতে সকল গ্রাম্য দেবীকে অন্তত আংশিক ভাবে 
মাতৃদেকীর প্রন্থাশ বলে স্বীকার করার জহ্ব আহ্বান করা হয়েছে । 
বাড়িতে তৈরি ধোন; মদ, হাড়িয়া বাঁ পঢুই আসামের প্রায় সকল জনজাতী 
মান্ষের আতাধের অপরিহার্য অঙ্গ । এই মদ তারা তাদের দেব-দেবীর কাছেও 
নিবেদন করে। তাদের বেশির ভাগ লোক গরুর দুধ খায় না, যদিও কেউ কেউ 
গোমাংস খায়। ভাত হচ্ছে সমগ্র পূর্বাঞ্চলের প্রধান খাদ্য, কৃষক সাধারণের কৃষিকাজ 
হল ধান চাষ__যদিচ অরুণাঁচলের কোন কোন জায়গায় ধান চাষ যথেষ্ট হয় না 
বলে অন্বান্য খাদ্যশস্য চাষ করতে হয়। প্রত্যেক জনজাতি নিজেদের ধেনো মদের 
আলাদা আলাদা নাম করেছে__যদিচ এই সব নামের উচ্চারণে একটা মিল দেখা 
যায়। গারোরা বলে 'স্বু, দেউরীরা বলে 'সুঝে" বোডোরা বলে 'জৌ' বা 'জুমাই', 
মিশমিরা বলে '্” নাগারা বলে 'জ্ব$। মিরি ও আবররা মদকে বলে 'আপং'। 
বোডোদের ধারণা মদ ওষুধের কাজ করে । কারো! পেটের অস্বখ হলে কিংবা কেউ 
দুর্বল বোধ করলে, তারা বলে, কয়েক বাটি 'ভুমাই' খাইয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে । 
দেউরীরা বলে শহুরে মানুষ যেমন ঘন ঘন চা খায় তারাও তেমনি ঘন ঘন সৃঙ্ধে 
পান করে থাকে । মিরিরা অতিথিকে সর্বপ্রথম নিবেদন করে এক বাটি আপং। 
কোন কোন জনজাতির বিশ্বাস মদের উৎপত্তি দৈবাঁদিষ্ট । বোড়োরাঁ বলে 
মানুষের প্রাণরক্ষার উপায় হিসাবে কী করে ধান থেকে মদ তৈরী করতে হয়__ 
সেই কৌশল স্বয়ং মহাদেব সর্বপ্রথমে তাদের শিিয়েছিলেন। স্বৃতরাং জুমাই-এর 
প্রথম বাটিটা শিব দি তীকেই নিবেদন করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাতে আর 
কি! কেবল এক বাটি কেন, বোড়োরা তাদের বিভিন্ন পূজায় এক হাড়ি জ্বমাই 
শিবের নামে উৎসর্গ করে । আবর অথবা আদি-রা শীতকালে যখন তাদের আরণ 
পূজা করে, বাড়ির বারান্দায় আপং ও মাংস রেখে দেয় যাতে পরিবারে পরলোক 
গতেরা! মদ-মাংসের ভাগ পায়। শ্বশুরবাড়ি যেতে হলে মদ-মাংস না নিয়ে গেলে 
চলেনা । পরিবারের কারো ম্বত্যু ঘটলে কবর দেবার পর প্রথম পক্ষ কাল তারা 
সেই কবরের পাশে মদ-ও মাংস রেখে আসে । দেউরীরাঁও তাদের ঘর গেরস্থালির 
পৃজাপাটে স্বুঝে ব্যবহার করে থাকে । তাদের জল-দেবতা জলশ! ডাঁড়রীয়া ষদি- 


পোঁরাণিক বিস্থাস 37 


বিরূপ হন, তাকে শান্ত করার জন্য নদী তীরে একটি সাড়স্বর অনুষ্ঠান করতে হয়। 
পূজা যখন চলতে থাকে পৃজারীরা সবে ছাড়া আর কিছু মুখে তুলতে পারে না। 
হিন্দ্ন হওয়া সত্ত্বেও মিরি, কাছাড়ি আর আহোমরা তাদের নানা উৎসবে প্রচুর মদ 
ব্যবহার করে থাকে । রাভাদের খকন্ি পূজা এমন এক উৎসব খন তরুণ-তরুণীরা 
দিনের পর দিন মদ খায়, নৃত্য করে ও জীবন সঙ্গী বেছে নেয়। রাভারাও ম্বৃত 
আত্মীয়ের সমাধিতে মদ উৎসর্গ করে। রাভাদের মতোই গারো তরুণ-তরুণীরা 
তাদের চাষবাস-সম্পর্ষিত উতমবে সারা রাত ধরে মদ খার ও ন্বৃত্যগীত করে। 

নেফা অঞ্চলের অকা ও মিশমিদের কাছে মদ খাদ্যবিশেষ । অকা-রা মদ তৈরী 
করে গম থেকে । তারা তামাকপাভার ধূমপান করে, বুনো গাঁজা খায় আর একটু 
একট আফিমও খার। মিশমিরা পোস্ত থেতে। করে আফিম তোর করার জন্য, কিন্ত 
নিজেরা খায় ন!, অন্যদের কাছে বক্রি করে । আফিম বা চণ্ড খাওয়ার বদ অভ্যাটা 
ইংরেজ শাসকদের আমদানী করা । আফিম মানুষের অপকার করে বলে সাধারণের 
চোখে আফিম অত্যন্ত হেয় বস্ত। একট বিহু গানে যুবতী কন্যাকে সাবধান করে 
বলা হয়েছে_সে ষেন 'কানখোর' অথাং 'আফমখোর-এর ঘর না করে, তা হলে 
'কানিখোর' ষেমন আমের বান্দা তাকেও তেমন 'কানখোর'-এর কাদী হয়ে 
জীবন কাটাতে হবে। পুরুষ-নারী-নিধিশেষে মিশমিদের মুখে তামাকের পাইপ 
সব সময় লেগেই থাকে । তারা যেখানে যা তাদের বাদরের চামড়ার ছোট 
থলিতে থাকে খানিকটা তামাক পাতা, চকমকি পাথর, একখণ্ড ইম্পাত ও খানিকটা 
তুলো । বলা হস তারা পাইপ টেনে তামাক খাওয়ার অভ্যাসঢা রণ্ড কগেছে 
চীনাদের কাছ থেকে । 

ধর্মীর অনুষ্ঠানে মদের সংযোগ নিতান্তই আদিম প্রথা বলে উডিয়ে দেওয়া চলে না। 
উন্নত জাতির লোকেও ষে ধমীয় ব্যাপারে মদের উপযোগ কত তার সপক্ষে যুক্তি 
দেওয়া আছে ধর্ গ্রন্থে । যোগিনীতন্ত্রের নিদেশ : 


ন লত্ঘয়েৎ পালধর্মং দেশবর্মং ন লজ্ঘয়েৎ 
ঘন্মিন পীঠে ঘ আচারঃ স আচারে। ৰিবিস্মৃতঃ ॥ 


[ কোন পীঠস্থানে প্রচলিত ষে-কোন আচাঁর বিধিসম্মত বলে ধরে নেওয়া 
উচিত। পানধর্ম ও দেশধম্ন অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যাপারে মদ্পান যদি দেশের 
প্রথাসম্মত হয়, তা লঙ্ঘন করা অনুচিত।] 
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উপরস্ত বলা হয়েছে ষে কামেশ্বরীর পৃজায় রক্ত, মাংস ও মদ উৎসগ না 
করলেই নয়-_ 


রুধিরযাংসমদ্তশ্চ পৃজ্যং পরমেশ্বরীম্‌ ॥ 


এতদ্বপরি বলা হয়েছে কামাখ্যাদেবীর পৃজা করতে শিয়ে মন্ঘপান সম্পকিত স্থানীয় 
রীতিনীতির অন্যথণ করতে যাওয়া ঠিক নয়। মদের সঙ্গে সঙ্গে পশু বলি যে দিতেই 
হবে তারও বিধান দেওয়া আছে । কোচবিহীরের রাজা নরনারায়ণ আহোমদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিষানের প্রারভে শিবের বিগ্রহের সামনে নানা উপাচার উৎসর্গ. 
করতেন । তার মধ্যে মদ ছিল অন্তম | এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ষে 
মহাভারতে বলা হয়েছে মদ-মাংস ছিল দুর্গার বিশেষ প্রিয় । 


তিন 
ধর্ম ও যাছু 


বতমান লেখক ধন স্কুলের ছাত্র. পরিবারের কারো অস্বখবিস্খ হলে জলপড়া অর্থাং 
মন্ত্পূত জল খাইয়ে দিতেন। একটা ঘটির ওপর এক বাটি জল রেখে নৃতন-কাটা 
তিনটি খডের কা তার মধো ডুবিয়ে, ঘডির কাটার মতো ডান দিক ধরে সেই তিনটি 
কাঠি ঘুরিয়ে ঘৃরিয়ে, তিনি একটি ছাপ পুঁথি থেকে বার বার তিনবার কয়েকটি 
অসমীয়। মন্ত্র পড়ে ষেতেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি ষে একাধিক বাক্তিকে নীরোগ 
করতে পেরেছিলেন-_এ নিয়ে ভার নিজের মনে কোন সন্দেহ নেই । এই সৰ 
পঁথিকে বলা হত 'করতি পুঁথি", কর বা হাতের যোগে মন্ত্রকল গিয়ে প্রবেশ করে 
জলে! মন্্গুলি সচরাচর শিৰ ও পার্বভীর মতো দেব-দেৰী সম্পর্কিত লোক- 
কাহিনী। 

লেখকের প্রতিবেশী একটি ছেলেকে ভূতে পাওয়ার চাঞ্চল্যকর একটা ঘটনা এখনো 
তীর স্পষ্ট মলে পড়ে। ভূতটা ছিল জলে থাক এক ষখ। সেই ছেলেটি বলা নেই 
কওয়া নেই হঠাং বার বার মুছা যায়. মৃখ থেকে তার অর্থহীন প্রলাপ বাক্য বেরোতে 
থাকে । দিনে একাধিক বার এইরকম ঘটে এবং ঘটনাটা চলে আসছিল বেশ 
কয়েকদিন ধরে। অভিজ্ঞ ডাক্তার একজন এসে ইনজেকৃশন দিলেন. রোগীর 
শযা পাশ্থে বসে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করলেন, কিন্তু অসুখট ঠিক ষে কী ঠাহর করতে 
পারলেন না। ডাক্তার তার নিজের পদ্ধতিতে চিকিংসা করে চললেন । ই তঘধো 
পরিবারের লোকেরা আগুন জ্বালিয়ে তার মধো মুঠো মুঠো সরষের দান] ছিটিয়ে 
দিতে লাগল, বাড়ির সব কয়টি দরজা জানলায় মাছ ধরবাঁর ছেঁড়া জাল টাঙিয়ে দিল। 
খুব সম্ভব ষখটা ওদের রকমসকম দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল । সে পোড়া সরষের গন্ধ 
সহ্য করতে পারে না, এদিকে আবার দরজ জাঁনল। সব বন্ধ। একদিন ছেলের গা 
থেকে ভর তুলে নিয়ে পড়ি-কি-মরি করে যখটা চম্পট দিল। 

এইরকম ঘটনী আসামের গ্রামাঞ্চলে নিত্য ঘটে থাকে । সহজ সরল গীয়ের 
চাষাভৃষে। নানারকম প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত থাকে বলে, 
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অসাধারণ কিছু ঘটলেই অপ্রাকৃত ব্যাখ্য। ও অন্ধসংস্কার দিয়ে নিজেদের না-চেনা 
না-জানার ফ্লাকনটুকু ভরে দিতে চায়। 
আসাম সম্বন্ধে অনসমীয়াদের যে ধারণা, হেম বরুয়া-র মতে তা মোটামুটি এই 
রকম : “আসামের সীমার বাইরে অধিকাংশ লোকের ধারণা এদেশ যাদুবিদ্যা, 
তন্ত্রমন্ত্র ও বন্যজাতিদের দেশ ।” অসমীয়ার। প্রায়ই শুনতে পায় এদেশে যে আসে 
তাকেই নাকি ভেড়া বানিয়ে দেওয়া হয়__অনসমীয়াদের মধ্যে এইরকম একটা বিশ্বাস 
প্রচলিত আছে । তেমন॥কিছু না হলেও, এদেশ ষাদ্র ও মন্ত্রের সঙ্গে সম্পফিত নানা 
ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে একটা খ্যাতি আছে । নওগাঁ জেলার গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত 
মাও সম্বন্ধ লোকে সভয়ে উল্লেখ করত, বলত, সেখানকার বেজ-র! ইন্দ্রজাল বিদ্যায় 
বিশেষ পারদশশশ | আজকের দিনেও মায়ঙ-এর ছেলেমেয়ের! সেকালের সব আশ্চর্য 
ঘটলার কাহিনী শুনতে পায় । তখনকার দিনে বেজ-র। নাকি এমন সব মন্ত্র জানত 
যার ফলে পিডিতে বসা মানুষ পিড়ির সঙ্গে আটকে থাকত, মাছের ঝোলের 
বাটিতে ভাঁজা মাছ সাতার কাটত, ইত্যাদি.। কিন্তু অসমীক্না ভাষায় বেজ অর্থে 
বৈদ্-ও বোঝায় । স্বতরাং মায়ঙ-এর বেজকে কোন উপায়ে প্রাচীন কালের প্রকৃত 
যাদুকরদের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে দেখানোর চেষ্টা হত। যে দেশে তান্ত্রিক ক্রিয়া- 
কলাপ চলত, যেখানে বিভিন্ন জনজাতি আপন আপন আদিম সংস্কার অনুসারে 
জীবন যাপন করত, সেদেশ সম্বন্ধে বাইরের লোকের এইরকম অদ্ভূত ধারণ। থাকাটা 
মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ভারতে সৃসত্য ও মাজিত জীবনের ষে সব কেন্দ্র ছিল, 
সেইসব স্থান থেকে আসামের দৃরত্ব ও দুর্গমতা এ দেশকে রহস্যময় করে তুলেছিল । 
এই রুহস্যমর দেশে যারা আসত, অনেক সময় তাদের কেউ কেউ বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে 
বিরূপ সমালোচনা করত ও নানারূপ কাল্পনিক বর্ণনা! দিয়ে আসাম সম্পর্কে তাদের 
নিজ নিজ দেশের লোকদের মন বিভ্রান্ত করত। কথিত আছে, গুরু নানক যখন 
আসাম পরিভ্রমণে এসেছিলেন, তথল যেসব শিগ্ক তার সঙ্গে এসেছিল তাদের অন্যতম 
ছিল মর্দানা। কিংবদন্তী বলে, স্থানীয় কোনো স্ত্রীলোক মন্ত্র পড়ে মর্দানাকে ভেড়া 
বানিয়েছিল। অপর একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, শঙ্করাচার্য যখন কামরাপ 
আসেন, তখন তিনি শান্ত মতাবলম্বী অভিনব গুপ্তের সঙ্গে এক দার্শনিক তর্কমুদ্ধে 
অবতীর্ণ হন। এই তর্কমুদ্ধে পরাস্ত হয়ে প্রতিশোধ-পরায়ণ শাক্ত পণ্ডিত না কি 
মন্ত্রপ্রয়োগে শঙ্করাচাষের শরীরে রোগ উৎপন্ন করেন এবং সেই রোগেই শঙ্করাচারের 
অকাল মৃত্যু হয়। আহোমদের সংকলিত 'পাৎশাহ বুরঞ্জী-তে বল। হয়েছে অসমীর়া 
স্্রালোকেরা কুমন্ত্র প্রয়োগে পটিয়সী বলে একটি বিশ্বাস বহুপ্রচলিত। 
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আলমগিরনামাতে বলা হয়েছে খুস্টীয় 1337 অবে মহম্মদ শাহ এক লাখ 
অশ্বারোহী সৈম্ক পাঠিয়েছিলেন আসাম আক্রমণের উদ্দেশ্যে, “কিন্ত সমগ্র বাহিনী সেই 
যাদ্মন্ত্রের দেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, তাদের কোন চিহমাত্র পাওয়া গেল না। পুনরায় 
আর একটি সৈশ্ত বাহিনী প্রেরণ করা হল, কিন্ত বঙ্গদেশে পৌছুবার পর তারা আর 
অগ্রসর হতে চাইল না। অতহপর সম্রাট ওরঙ্গজেব-এর রাজত্বকালে তার অন্যতম 
সেনাপতি মীরজুমলা' আসাম আক্রমণ করেন । দিল্লী বাহিনীর সঙ্গে সাহবুদ্দীন 
নামে একজন লেখক এসেছিলেন, 1662 অন্দে তিনি আসাম-অভিযানের বর্ণনা 
প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : 'আসাম এক বন্য ও ভয়ংকর দেশ-..এর চতুদিকে বিপদ... 
এবং যেহেতু এদেশে একবার প্রবেশ করলে কেউ এখান থেকে ফিরে যেতে পারে না, 
ষেহেতৃ কোনো বতিরাঁগত ব্যক্তিকে এদেশের স্থানীয় মানুষদের আচারবিচারের কথা৷ 
জানতে দেওয়! হয় নী...সেই কারণে হিন্দস্থানের লোকেরা ভাবে যে আসাম দেশের 
লোকেরা যাদুকর ও ইন্দ্রজাঁল-বিশারদ এবং তাদের মানুষের মধো গণা করে না|? 
পুরাতন নথীপত্র ঘেটে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আসামের সব্প্রথম ইতিহাস রচন। 
করেছেন এডওয়র্ড গেইট । তিনি লিখেছেন, 'আহোমদের বৃরঞ্ী এবং মুসলমানদের 
প্রতাক্ষদর্শী বিবরণ এই কথাটাই প্রমাণ করে যে যাছ্মন্ত্র প্রয়োগে শত্রু সৈশ্যকে 
বিমোহিত করা হত এবং উৎপাঁডনকারী রাজ্জকশ্রচারীদের মন্ত্রপ্রয়োগে কিতব 
যাঁছবিদ্যার সাহায্যে হত্যা করা হত । ষড়যন্ত্র ও গোপন বিধ্বংসী কাধ নিয়ে কোন 
একটি মামলার বিবরণ দিতে গিয়ে একটি অহোম বুরজ্জী নিয্লিখিত সাক্ষা উদ্ধৃত 
করেছে : আমায় বলেছে বগা! নামে একজনের কাছে একটি পুরনেঃ পুঁথি 
আছে সেখানে এমন সব মন্ত্র আছে যার সাহায্যে রাজা-প্রজ্ঞাা সকলকেই বাগ 
মানানো যায়।' 

বেশ কিছু সংখ্যক মন্ত্রপুথি আমাদের হাতে এসেছে । এইসব পুথিতে বেশ 
স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে কী উপায়ে অতীতে আসামের লোক বিভিন্ন শারীরিক 
ব। মীনসিক অসুখ-বিসুখ নিরাময় করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ওষুধ ব্যবহার করত । মন্ত্র 
প্রয়োগের বিদ্যার সূত্রপাত আনুমাঁনক দশম/একাদশ অকে' হয়ে থাকবে বলা ইয়। 
ডক্টর বিরিঞ্চিকুমার বরুয়ার মতে মহাযানী বৌদ্ধদের মন্ত্রযান সম্প্রদায় হয়তো এই 
সম্পর্কে প্রভীব বিস্তার করে থাকবে । এর সঙ্গে যুক্ত ছিল অথববেদ, তন্ত্রবেদসমুহ 
এবং জনজাতীয় লোকেদের জনবিশ্বাস। একটি মন্ত্রে আসামের বিভিন্ন জাতির 
উল্লেখ করা হয়েছে : গারো, মি।র, নাগা এবং ব্রাহ্মণ; কলিতা, কোচ ও বৈশ্য । মনে 
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রাখা ভালো এই যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করার জন্য কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন 
হয় ন1, ষে কোন লোক মন্ত্র উচ্চারণ করে তার ফল লাভ করতে পারে। 

এখন দেখা যাক এই সব পুঁথিতে কী কী বিষয় আলোচিত হয়েছে । 'কামরত্বতস্ত্র 
ও 'বৃহং বৈদ্যসার' গ্রন্থদ্ধয়ে কী উপায়ে নারী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে বশীকরণ 
করতে পারে-_সেই বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রাদি রয়েছে । যৌন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা বা 
বৃদ্ধি করা যায় কী উপায়ে, নারীদের কীভাবে লম্বা, কুচকুচে কালো ও সুন্দর চুল হয়, 
এমন কি গলার স্বর মধুর করা ষায় কেমন করে-_এই সব বিষয়ে মন্ত্রে অনেক সব 
শিক্ষণীয় তথা দেওয়1 হয়েছে । বৈশাখী বিস্ব উৎসবের প্রথম দিনে বনজ ভেষজের 
ডালপাল। দিয়ে গৃহপালিত গরু মোষের গাঁয়ে বুলিয়ে দেওয়। হয়, ষাতে বনের পশুর 
হাত থেকে তার রক্ষা পাঁয়। আবার কাতিক বিস্বর সময় পাকা বানের খেতের 
মাথাব উপর দিয়ে চাষী বাঁশের একটা লগা ঘোরাঁয় এবং সন্ধা! হইলে একটি মাটর 
প্রদীপ জ্বালিয়ে মন্ত্র পড়ে। এগুলি হয়তো অথর্ব বেদে বণিত আচার অনুষ্ঠানের' 
প্রতাক্ষ প্রভাব থেকে উত্তৃত। সেখানে বলা হয়েছে মেঠো ইদুর ও পোকামাকড়ের 
হাত থেকে শস্য রক্ষা করতে হলে অশ্থিনীকুমারদ্বয়কে পৃজা দিতে হয় এবং এক 
ধরনের গাছের ডালপালা দিয়ে গরু বলদের গ| ঝেডে দিতে হয় । প্রাচীন ভারতের 
শস্য ক্ষেত্র সমূহের দেবদেবী ক্ষেত্রপালক ও ক্ষেত্রপাঁলিকা নিশ্চয় অসমীয়। চাষীর 
খেতর ও খেতরী। নবজাত গোবংসের রক্ষার্থ খেতর-খেতরীকে পুজা দেওয়া হয়। 
মন্ত্রের মধো সবচেয়ে সংখ7ায় বেশি হল সাপের মন্ত্র--মনসা! বা মারৈ আসামে বনথুজন- 
পৃজিত। বহু সরীসৃপ অধ্যুষিত অঞ্চলে সেটা বোধহয় স্বাভাবিক । তা ছাড়া মনসা 
আবার শিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত | অধীকৃত দেবতা। শিব ছাড়াও বনু সংখ্যক 
হিন্দ্ব দেবদেবী অসমীয়া মন্ত্র ুৃখির পাতায় স্থান পেয়েছেন। তাদের মধে। আছেন 
কামাখা, হয়গ্রীব, নরসিংহ, গণেশ, বিজ ও সূর্য । 

শিব ষে অনার্ধমূলজ-সেকথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে । বোড়ো ও লালুং-দের 
মতো বেশ কিছু মোঙগল জনজাতি মহাদেবকে তাদের নিজস্ব পন্থায় পুঁজ করে। 
শিবকে অবশ্য পরে হিন্দ্ব দেবদেবীদের অন্ততুক্ত করে নেওয়া হয়_তার জনপ্রিয়তাকে 
হিন্দ্বধর্ম প্রচারের কাজে লাগাবাঁর জন্য । অসমীয়। মন্ত্রপুথিতে (শব আবার ষেন 
লৌকিক দেবতাদের পর্যায়ভুক্ত হয়েছেন__-অবশ্য কিছু কিছু আর্ধ গুণাগুণসহ | মন্ত্রে 
অন্ততুক্ত দুটি কাহিনীতে তার প্রমাণ মেলে। প্রথম কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, 
একদিন কৈলাসে পার্তীর রূপ দেখে দিনে দুপুরে শিবের সম্ভোগ লিপ্সা জেগে 
উঠল। তিনি কামনা চরিতার্থ করতে চাইলেন। কিন্তু পার্বতী তাকে প্রত্যাখ্যান 
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করলেন এই বলে যে দিনে দুপুরে এরকম কর্মে লিপ্ত হওয়া অনুচিত । শিব পম্চাদপদ 
হবার পাত্র নন, তিনি তীর গৌঁ ধরে রইলেন। কৃপিতা পার্বতী তখন নানা 
জাতের সাপ সৃষ্টি করে ছেড়ে দিলেন শিবের চতুদিকে । তারা চারদিক থেকে স্তুতি- 
মিনতি করতে লাগল যাতে শিব শাস্ত হন। শিব তখন প্রতোক জাতির সাপকে 
তাদের শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন পরিমাণের বিষ দিয়ে আশীর্বাদ করতে বাধ্য হলেন। 
দ্বিতীয় কাহিনীতে বলা হয়েছে ষে, একদিন ধন্বস্তরি এসে শিবকে জানালেন ষে তার 
পক্ষে মনৃষ্যজাঁতি রক্ষা কর কঠিন হয়ে পড়ছে কারণ বেদে উল্লেখ নেই এইরকম 
হাজার হাজার বিদ্ব বিপদে মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। কে সৃষ্টি করল এই সব 
আপদ বিপদ » শিব বলতে পারলেন না। তখন দুজনে চলে গেলেন ব্রহ্মার কাছে, 
কিন্তু ব্রন্গাও বললেন, ব্যাপারট! তীর জানা নেই । এবার তিনজনে মিলে গেলেন 
বিজুর কাছে, কিন্তু দেখা গেল বিদুও অজ্ঞ। তখন সবাই মিলে রওনা হলেন উত্তর 
দিকে__সেই যেখানে জলের মধ্যে অনন্ত শষায় শায়িত আছেন পূর্ণ ব্রন্ম। তাদের 
সংকটের কথ শুনে পূর্ণ ্রন্ষ স্বীকার করলেন, সেই ষখন তিন রন্গা-বিস্ষু-মহেস্বরবে 
সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সময়ে চাঁরজন সন্নীসী এসে তার কাছ থেকে হাজার হাজার 
বিপদ-আপদ ভিক্ষা করে নিয়ে গেছেন। মানুষ এখন সেই সব আপদ-বিপদ 
থেকে কষ পাচ্ছে। এইসব কাহিনী থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় ষে 
মনত্রপুথিতে শিব ও অন্ঠান্য দেবদেবীকে চিত্রিত কর! হয়েছে সাধারণ গ্রাম মানুষের 
ধারণা ও রুচি অনুযায়ী । 

কিন্ত তার অর্থ এই নয় ষে শিব ও অন্ মৃখা দেবদেবীকে কেবল এইরকম লৌকিক 
স্তরেই পূজা করা হয়। বরঞ্চ এর বিপরীতটাই সভা; শিবের লিঙ্গ প্রভীককে 
অসংখ্য ভক্ত আপগামের বনু স্থানে ছড়িয়ে থাকা শিবমন্দিরগুলিতে পূজা করে থাকে । 
আসামের মৃখা শিবমন্দিরের মধ্যে বিশেষ উল্লেখষোগা হল : গৌহাঁটির বশিষ্ঠাশ্রম ও 
উমানন্দের দুটি মন্দির, তেজপুর মহকুমার অন্তর্গত মহাভৈরব ও নাগশঙ্কর মন্দির, 
বিশ্বনাথের শিবলিঙ্গ, শিবসাঁগরের শিৰ দেউল ও অন্তান্ক দেউল এবং গোলাঁঘাট 
মহকুমার অন্তর্গত নেঘেরিটিং ও নুমলীগড়ের মন্দির । এইসব মন্দিরে ও অন্ত অনেক 
শিবমন্দরে শান্ত্রসম্মত ভাবে শিব সম্প্রদায়ের ভক্তেরা নিতা পূজা করে থাকে । শক্ত 
দেকী বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মন্দিরে কাঁমাথ)া, উগ্রতাঁরা, দিক্বরবাসিনী, তাত্্রেশ্বরী, 
দুর্গা, কালী আর উমা-পার্ধতী বূপে অধিষ্টিত আছেন । গৌহাটি, ক্ষেত্রী ও শিলা- 
ঘাটের মন্দিরে অধিষ্টিতা কামাখ্যাই হচ্ছেন সবচেয়ে খাত। শিবসাগরের দেবী 
দেউল, যোরহাটের বুড়ী গোর্গানী দেবালয়, নগা-হাতীমারার মহিষমদিন' 
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দুর্গামন্দির, বিশ্বনাথের উমাবন, উত্তর গোহাটির দীর্ঘেশ্বরী দুর্গামন্দির, গোয়ালপাড়া 
জেলার কৃষ্ণাই-এর নিকটবর্তী টুক্রেশ্বরী দেবালয় এবং বঙ্গাইগাও-এর বাগেশ্বরী 
দেবালয়--এই সব স্থানে দেবীর পূজা হয়। বিষ্কুও যে অতি পুরাঁতন কাল থেকে 
আসামে পৃজা পেয়ে আসছেন সেটা তীর নামে উৎসর্গীকৃত কয়েকটি মন্দির থেকে 
বুঝতে পারা যায় । এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো যে, মহাঁকাবাখযাত নরকাসুরের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বয়ং বি । তিশিই প্রাগ্জ্োতিষের এই রাজাকে দিয়ে কামাখ্যা- 
দেবীর পৃজা প্রবর্তন করিয়েছিলেন । বিষ্ণুর মন্দির আছে উত্তর লক্ষ্মীমপুর, শিবসাগর, 
নগাঁঙ, উত্তর গোৌহাঁটি ও হাজো-তে । অবশ্য ষোডশ শতকে শ্রীশঙ্করদেব প্রচারিত 
নব-বৈষ্ণববাদই আসামে সব চেয়ে বিস্তৃুতভাবে অনুসৃত বিষুঃবিষয়ক ধম্মমত । 
আসামের সবত্র ছড়িয়ে আছে বৈষ্ণব সত্র-_ষেখানে বাস করেন গুরু বাঁ সত্রাধিকীরী । 
প্রত্যেকটি গ্রামে ও নগরে আছে 'নামঘর' যেখানে বৈষ্ণবেরা সমবেত হয়ে বিষ্ণুর 
অবতার কৃষ্ণের নাম কীতন করে । ভাগবত পুরাণের কৃষ্ণই এই সব ভক্তদের মুখ্য 
প্রেরণা । এই দেবতার কোনো বিগ্রহ নেই, সাধারণত একখানি ধম্নগ্রন্থকে কৃষ্ণের 
প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয় । 

আসামে হিন্দ্রদের পূজা প্রধান প্রধান দেব-দেবীর রূপ ও রূপান্তর সম্পর্কে সংক্ষেপে 
এই হল মোটামুটি বিবরণ! লোকিক ধারণাঁর পরিবঙন হচ্ছে যেমনট! দেখ! গেছে 
দেবী-সম্পকিত ধারণার ক্ষেত্রে, এবং হিন্দ্রধমের দার প্রভাবিত জনজাতীর! নিজ 
বিশ্বাস বা সংস্কারের মিশেল দিতে গিয়ে সংমিশ্রণকে জটলতর করে তুলছে | জন- 
জাতীয় জীবনের যেসব অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কীরের আর অস্তিত্ব নেই. সেইসব বাতিল 
বহু ধারণা হিন্দ্র দেবদেবী সম্পফিত সুস্পষ্ট ভাব ব' পরিকল্পনার সঙ্গে বেমালুম মিলে 
এক হয়ে গেছে । অপর পক্ষে ষে-সব দেবদেবীরু কেবল স্থানীয় গুরুত্ব ছিল, এখন 
নব নব আবিষ্কারের ফলে তাদের মাহাত্সা অঞ্চলের বাইরেও ছড়িয়ে যাচ্ছে । উপরে 
যে-সব মন্র্ুথির উল্লেখ করা হয়েছে ভাতে শিবের যেসব আখ্যান আছে ভা থেকে 
প্রকৃত শিবকে চিনে নেওয়া শক্ত । তিনি কি জনজাতীয় বিশ্বাসের শিব না কি হিন্দ্রের 
দ্বারা! জনজাতীয় শিবের আধীকৃত সংস্করণ ? বিষ্ুঃমন্ত্রগুলিতে সচরাচর সুদর্শন চক্রের 
বিনাশ শক্তিরই গুণগান কর। হয়েছে বেশি ; এই অন্ত্র নিক্ষেপ করে বিষ্ু ভূতপিশাচ 
ধ্বংস করেন, এমন কি গৌরী ও শঙ্করও সুদর্শন চক্রকে সমীহ করেন, শ্রদ্ধা করেন। 
অপর একট মন্ত্রে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সমগ্র আখ্যানট্রুকু মীত্র যোলোটি ছত্রে সংহত 
করা হয়েছে মন্ত্রের মহিমা বুদ্ধি করার জন্য । গোঁয়ালপাঁড়া জেলার অনেক জায়গায় 
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রাম, সীতা ও লক্ষ্পণের পূজা! হয়। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে প্রতীয়মান হয় হিন্দ্ব 
দেবদেকীরা সর্বসাধারণের মনের গভীরে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন । 

পূর্ব পরিচ্ছেদে বসন্তের দেবী 'আই' ও অন্তরীক্ষের দেবী 'অপেসরা '-র কথা বলা 
হয়েছে । কেবল স্থানীয় মাহাজ্ম্যের স্বাদে অন্য অনেক দেব দেবী পূজিত হন। 
শৌয়ীলপাড়া জেলার অনেক জায়গায় শিব ও পার্তীকে পাগলা বাবা, বুডোৌ-বুড়ী, 
শিব-ঠাকুরাণী রূপে পূজা করা হয়। শিলচর শহরের কাছে কীচাখান্তী দেবীর একটি 
তান্ত্রিক পীঠ আছে, বলা হয়, এই পীঠ স্থাপন করেছিলেন কাছাঁড়ী রাজার] । 
কীচাখান্তীকে সহজেই শদিয়ার তাত্রেম্বরী মন্দিরে পূজিত 'কেঁচাইখাতী'-র সঙ্গে তুলনা 
করা যায়। কেঁচাইখাতী আরো দুটি জায়গায় পূজা! পান-_-শদিয়া অঞ্চলের আর 
একটি গ্রামে এবং উত্তর লক্ষ্মীমপূরের একটি গ্রামে যেখানে দেবীর একটি মৃত্তি মাটি 
ধুড়ে পাওয়া গিয়েছিল । গোয়ালপাঁডীয় যেমন, তেমনি শদিয়ার একটি গ্রাম, মন্দিরে 
'বুটাবুটী'-কে দেউরীরা পূজা করে । তাদেরও এক দেবতা আছেন ষার নাম 'বলিয়া' 
বাঁবা অর্থাৎ 'পাঁগলা' বাবা । ম্রালিনীথান-এ একটি বৃহদীকাঁর শিবলিঙ্গ আছে আর 
আছে মন্তকবিহীন এক নারীমূৃতি- সম্ভবত পার্ধতীর | কিন্তু স্থানীয় লোকেদের 
বিশ্বাস নারীমুন্তিটি মালিনীর, শিবের প্রতি তাঁর গভীর আসক্তি থাকায় ঈর্ষাবশত 
পার্বতী নাকি তার শিরচ্ছেদ করেন। বৌড়ে! কাছাঁডীদের বাঁথো বা শিল এবং 
বুটাবুট়ীর কথা তো ইতিপূর্বে বলা হয়ে গেছে! এক শ্রেণীর কাছাড়ীরা গজাঁই 
ডাঙরীয়ার পূজা করে--তিনি হলেন জ্ঞানের দেবত!। 

অধাপক লীলা গগৈ (তিনিম্বয়ং আহোম ) বলেছেন : আহোমরা ছিল তাঁও- 
ধর্মী। আসামে তারা প্রথম আসে মাত্র সাঁতশো বছর আগে- ত্রয়োদশ শতকের 
গোড়ার দিকে । তারা এদেশে এসে স্থানীয় স্ত্রীলোক বিবাহ করে ও সেই সূত্রে 
স্থানীয় সংস্কৃতি ও আচার আচরণ গ্রহণ করে-কিস্তব তাই দেশ ও তাঁও ধন্সের 
এতিহাটুকু কিছু পরিমাণে নিজেদের মধ্যে টিকিয়ে রেখেছিল । আহোমরা শিবকে 
যদি বুঢ়া গোর্জাই বা বুঢা ডাঙরীয়া রূপে পূজা করতে শুরু করে থাকে তাতে আশ্চর্য 
হবার কিছু নেই ; শিবকে যে তাঁরা পূর্বাগত কোনো বোডো গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার 
রূপে গ্রহণ করে থাকবে এটা তারই ইলগিত। আহোমরাঁ মনে করে দেবত। হিসাবে 
তাদের মুখ্য দেবতা লেংদেন ও হিন্দ্রদের ইন্দ্রের কোন পার্থক্য নেই। পরবর্তীকালে 
আহোমরা ধীরে ধীরে ধর্মান্তরিত হিন্দ্ব হবার ফলে হয়তো এইরকমটা ঘটে থাকবে | 
আদি আহোম অভিযাত্রীদের সবচেয়ে প্রিয় দেবতা ছিলেন সোমদেও--তীর কোন 
বিগ্রহ ছিল না, প্রতীক ছিল একটি মহামূল্য মণি। হিন্দবরা যেমন শালগ্রাম শিলা পৃজ1 
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করে, আহোমরা তেমনি পূজা করত সেই রত্রমণির। আহোৌমদের স্ববচনী আসলে 
দুর্গা, এবং দুর্গার সঙ্গে তারা শিবকে সম্পফিত করে । সুবচনীর পূজার সর্বপ্রথমে 
তার! শিবের নামে একটি মোরগ উৎসর্গ করে, তার পরে দেবীর নামে হাস মোরগ ও 
পাঠা বলি দেয়। জাতি হিসাবে আহোমরা বিদ্যায় অনুরাগী বলে তাদের পক্ষে 
সরস্বতীর পূজা করা নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু সরস্বতী কিংবা অন্যান্য দেবদেবীদের 
পৃজা তারা করে নিজস্ব পদ্ধতিতে । সচরাচর বিভিন্ন পূজায় তারা উৎসর্গ করে মদ, 
জীবজন্ত, কলা, পান প্রভৃতি খাদ্যবস্ত এবং ফুল। দেবী সরস্বতী পান অন্য সব 
উপাচারের সঙ্গে তিনটি অথবা তিনজোড়া মোরগ । অনুরূপ পৃজা পেয়ে থাকেন 
শিব,-কেঁচাইখাতী, যখ ও যখিনী, খেতর-খেতরী, লখিমী, পূর্বপুরুষ সকল এবং 
অন্যান্য বহু দেব দেবী। এখানে তাদের বিস্তারিত তালিক] না দিলেও ক্ষতি নেই । 

অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার সহজে ঘোচে না । এমন কি অতি উন্নত সমাজের লোকও 
এমন কিছু বিশ্বাসের বশবর্তী হয় যেগুলি বনৃকাল আশেই ম্বৃত বলে বিবেচিত । 
আসামে কেবল যে নানা জাতি-উপজাতির ধারা! এসে মিলেছে এমন নয়, আদিম 
বিশ্বাসের ধারার সঙ্গে মিলেছে সুদূর অতীত থেকে বিবতিত মাজিত ধর্মধারণার 
ধারা। এইরকম একটা দেশে কোথাঁও ফেমন করে যেন যাছু ও ধম মিলে মিশে 
এক হয়ে গিয়ে থাকবে-__সে কথা সহজেই অনুমান করা যায়। মানসিক বিকাশের 
বিভিন্ন স্তরে আছে বলে সকল সময়ে সকল লোকের পক্ষে সম্ভবপর হয় নী মন থেকে 
সবরকম অন্ধকার ঝেড়ে ফেলা । ফ্রেজর বালেছেন : 'সভ্যতার আদি যুগে একই 
ব।ক্তি একাধারে পুরোহিত ও যাদুকরের কাজ করতেন; বরঞ্চ বল! উচিত যে তখনো 
উভয়ের কাজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়নি । নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানুষ দেবলোক 
ও প্রেতলোকের আনুকুল। চেয়েছে তাদের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে, তাদের উদ্দেশে 
বলি উৎসর্গ করে । আবার একই সঙ্গে এমন সব পুজা, অর্চনা ও মন্ত্রীদির সাহায্য 
নিয়েছে, যার ফলে দেব দানবের সহায়ত] ব্যতিরেকেই আকাজ্কিত ফল লাভ হবে 
বলে আশা করেছে । দরকার মতো বৃষ্টি আনা যাবে কি? সর্ধের বীজ পুড়িয়ে 
ভতপ্রেত তাড়ানো যাবে কি? বন্য গাছগাছড়ার ডালপালা গরু-মোষের গায়ে 
বুলিয়ে দিলে তাদের বিদ্র-বিপদ থেকে রক্ষা করা যাবে কি? সরল গ্রামের মানুষ 
মনে করে যেন এ সমস্তই সম্ভব । 

আসামে গ্রামের মেয়ের! ঠাট্টাতামাশার ছলে ব্যাঙউ-এর বিয়ে বলে এক ধরনের 
অনুকরণ প্রক্রিয়া করে থাকে । চাঁষবাসের সময়টাতে যদি বহুদিন ধরে একেবারে 
বৃষ্টি না হয়, দুটি ব্যাঙ ধরে মেয়ের! দস্তর মতো একটা বিয়ের যাবতীয় আচার 
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অনুষ্ঠান পালন করে বিয়ে দেয় । কখনো 'দর।' ( বর) হিসাবে একটি বাঁঙ-ই থাকে 
এবং সেই বরের জন্য একটি কাপড়ের পৃতৃল সাজিয়ে গুছিয়ে 'কইনা' ( কন্তা ) রূপে 
উপস্থিত কর] হয়। তাদের নাওয়ানো। হয়, ষথারীতি 'বিয়ানাম' (বিয়ের গান ) 
গাওয়। হয়, শঙ্খ বাজানে! হয় এবং 'নিমন্ত্রিত সকলকে' আপ্যায়িত করা হয়। 
অনুষ্ঠানের অস্তে একটি ছোট কলাগাছের ভেলাতে তুলে বরকনেকে নদীতে ভাসিয়ে 
দেওয়া হয়। ব্যাঙ-এর সঙ্গে বর্ষণের সন্বন্ধ সে তে! আজকের নয়, একেবারে আদি 
কালের । ফ্রেজর বলেন, ওরিনোকো-র রেড ইগ্ডিয়ানর! কখনো ব্যাঙ মারে না. কারণ 
তারা মনে করে বাড হল বর্ষার দেবতা । ওদিকে মবরোপ-এর কিছু কিছু লোক ভাবে 
যে ব্যাঙ মারলেই বর্ষণ হয়। তামিলনাড়ুর কোন কোন অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা৷ 
বুষ্টি পড়লেই একটি বঠঢাঙ ধরে এনে তার মাথার উপর জল ঢেলে দেয়__যাতে বর্ষণের 
মাত্র! বেশি হয় । বর্ষণের সঙ্গে বাাডের এই সম্বন্ধ স্থাপন একট অন্ধবিশ্বাস ৷ কিন্তু 
অনুষ্ঠান পালন করার সময়ে জল ঢাঁলা একটা কোন যাছ্‌ প্রক্রিয়ার আভাস দেয়। 
ব্যাঙকে স্নান করানো নিশ্চয় বর্ষণ ঘটাবার একটা প্রতীকী প্রক্রিয়া । রাশিয়ার 
কোন কোন অঞ্চলে জল আনার উপায় হিসাবে একট। প্রথা পালন করা হত-__ 
গির্জাঘরে যথানিয়মিত প্রার্থনা পরিচালন! করার পর যাজক ষখন বেদী থেকে 
নাবতেন, ডাকে জাপটে ধরে যজমানেরা মেঝের উপর শুইয়ে দিয়ে তার গায়ের 
উপর জল ছিটিয়ে দিত । ও7দর ধারণ ছিল, যাজকের জাম্নাকাপড ভিজে সপসপে 
করে দিতে পারলে বৃষ্টি নামতে বাধা । অন্যথায়, রুশ স্ত্রীলোকের। পথচলতি 
যেকোন পথিককে ধরে এনে হয় নদীর জলে চুবিয়ে দিত নতুবা তার গায়ের উপর 
জল ঢেলে দিত। 

আসামে বৃষ্টি আনার অন্য আরো কিছু রীতি প্রচলিত আছে ! যখন খরা চলতে 
থাকে বন্ুদিন ধরে, গীয়ের মানুষেরা উঠোৌনের চার দিকে ছোট ছোট বাধ বেঁধে 
দেয় যাতে বৃষ্টির দেবতা লজ্জ| পেয়ে কিঞ্চিৎ সদয় হন ও বৃষ্টি দেন। শোনা যায় 
সিয়াম দেশে এর বিপরীতটা ঘটে থাকে কখনো কখনো । যখন অঝোর ধারে বৃষ্টি 
পড়তে থাকে, বর্ষণ ক্ষান্ত করার জন্য সিয়াম-এর পুরো।ইতরা মন্দিরের চাঁল খুলে 
রাখে যাতে বৃষ্টিতে ভিজে জুবরী হয়ে দেবতারা বূঝতে পারেন মানুষ কী ছুরবস্থায় 
পড়েছে । অসমীয়। চাষী প্রকাণ্ড "বাঘ ধনুকের' ছিলে টেনে টেনে গুম্‌ গুম্‌ শব্দ 
ছাড়ে খোল! আকাশের তলায় তার ধানক্ষেতে দাড়িয়ে, ভাবখান। এই যে গুণ টানার 
গুম্‌ গুম শব্দে মেন গুর্‌ গুরু করে উঠবে এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টি পড়বে । কথিত আছে 
ষে, রাশিয়ার কোন কোন জায়গায় একটা রীতি প্রচলিত ছিল : তিনজন লোক 
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উঠত একটা গাছে. একজন কেনেন্তার! পিটিয়ে বোৌঝাত 'বজধ্বনি' হচ্ছে, দ্বিতীয়জন 
একটি জ্বলন্ত মশালের গায়ে অপর একটি জ্বলন্ত মশাল ঘষে সৃষ্টি করত 'বিদ্যং' 
স্কুলি্গ আর তৃতীয় ব্যাক্তিটি এক পাত্র জলের মধো কয়েক গাছ কাঠি ডুবিয়ে 
গাছের নীচে ঈীড়িয়ে থাকা লোকেদের গায়ে ছিটিয়ে দিত 'বুষ্টির' জল । বৃষ্টিবাহী 
মেঘের রঙ ঘন কৃষ্ণ বলে মনে করা হত কালো রঙ মেঘকে টানে । বৃষ্টি আনবার 
জন্য আফ্রিকার কোন কোন জনজাতি যেমন কালো রঙের জন্তু বলি দেয়, তেমনি 
একটানা খরার মরশুমে বৃষ্টিকে ডেকে আনার জন্য গারোরা পাহাডের মাথায় একটি 
কালো ছাগল এনে বলি দিত ! 

ডক্টর বিরিঞ্ষি কুমার বরুয়া তার 'অসমর লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে ধর্ম বিশ্বাস, 
সামাজিক রীতিনীতি, জীবজজ্ত, মঙ্গল-অমঙ্গল. গাঁছ-পাথর, ক্ষেত প্রভৃতি বিষয়ে 
আসামের লোকেদের অন্ধবিশ্বীস সমূহ বর্ণনা করেছেন । কালী, দুর্গা, কামাখ।_- 
আদি দেবীদের তুষ্ট করার জন্য পীঁঠা বলি দেবার রেওয়াঁজটা সর্ববিদিত। 
কামাখ্যার কাছে পায়রা ও মোষও বলি দেবার প্রথা আছে । শিবরাত্রির দিন 
উমানন্দের শিবমন্দিরে একটি পাঁঠাকে ঘাড মুচড়ে মারবার একটা অদ্ভুত প্রথ। চলে 
আসছে । ভক্তের সেই পাঠার মাংস পরস্পরের মধ্যে ভাগ করে খায়। অনার্ধ- 
সম্ভৃত লোকেরা বলি দেয় মোরগ, হীস, শুয়োর ও বুনো মোষ । আহোমর! খেতর, 
যখ, সববচনী, কেঁচাইখাতী ও যোগিনীদের তুষ্ট করার জন্য হীস-মোরগ তো বলি 
দেযই, উপর মাছ, ডিম, মদ ও অন্য নানা খাদ্যবস্ত উৎসর্গ করে । বোডোরাও 
অস্বখ বিসুখ থেকে রক্ষা পাবাঁর জন্য খেতর ও কুবিরদের কাছে আগে মোরগ বলি 
দেয় এবং পরে বেজদের কাছে যায় ওষুধবিষুধ নেবার জন্য ! | 

গরুকে পবিত্র বলে মনে করা হয়- সম্ভবত কৃষির সঙ্গে গরুর সম্বন্ধ আছে বলে। 
পঞ্জিকার হিসাবে বছরের শুরুতে প্রতীক রূপে গোজাতির পূজা করা হয়। গো-হতা। 
মহাপাপ, সেজন্য শাস্তি দেবার বিধান আছে । বছরের শুরুতে বোড়োরাও তাদের 
পরিবারবর্গের সর্বপ্রকার উন্নতি কামনায় গরুকে পূজা দেয়। আদিম মানষ সদ্য 
যখন বনের জীবজন্ত পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পশুতে রূপান্তর ঘটিয়ে ছিল, এসব 
পৃজ। হয়তো সেইসব অতীত মুগের স্মৃতিবাহী । বলা হয় সেই সুদূর অতীত থেকেই 
মিশরে ও ভারতে গরু মানুষের পৃজ1 পেয়ে আসছে । গরু যে পবিত্র সেই বিশ্বাসের 
একটা ইঙ্গিত দেখা যায় শিবের 'পশুপতি' নাম থেকে । গোময় ও গোমুত্র কেবল ষে 
ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এমন নয়, ভূতপ্রেত তাড়াতেও বেশ কার্যকর বলা হত। 

টিকটিকিকে খুব রহস্যজনক মনে কর] হয়। দেয়ালে বসে টিকৃটিক্‌ করে টিকটিকি 


কলির এত ৯7০ 2 

কি 7658 ৮১), 4 
রঃ ধা এখনি বট লক আগর, * 
ধনিপঃ 4 এর 4 রর ১৫ ০৫ ছি ১ এশা 


। এ তক, ন সি 





« ্ এ 


চিত্র ]-_আসামের একটি গ্রামের বাড়ি 


চিত্র 2_-ভরাল ঘর । ধানের গোলা 





চিত্র 3--খাসিয়! মেয়ে । জল বয়ে আনছে 
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মঙ্গল-অমঙ্গলের ইঙ্গিত করে । টিকটিকির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মন্ত্রসিদ্ধ ওষুধে প্রয়োগ করা 
হয় । সে ওয়ুধ না কি বুড়ো মানুষের দেহে নৃতন শক্তি ও নবযৌবনের সূচনা করতে 
পারে । অসুখ নিরাময়ের জন্য, সৌভাগ্য সঞ্চারের জন্য, কিংবা বশীকরণের জন্য 
যেসব মন্ত্রপৃত ওষুধ ব্যবহার কর হয়, টিকটিকির পা, লেজ প্রভৃতি তাঁর অন্যতম 
উপাদান । সেমা নাগাদের বিশ্বাস শিশু জন্ম নিলে টিকটিকি তৎক্ষণাৎ সেই খবরটা 
পৌছে দেয় উপদেবতাদের কাছে। তারা এসে শিশুর স্বত্যু ঘটায় । শিশু যদি 
কন্যাসন্তান হয় তাহলে টিকটিকি তার লুকিয়ে থাকার জায়গ' থেকে আর 
বেরোয় না। সেমা নাগারা, বিশেষত সেমা পুরুষেরা, টিকটিকি দেখলেই মেরে 
ফেলে, মেয়েরা অবশ্য মারতে ভয় পায়। তর্কাতক্কি করার সময় হঠাৎ যদি টিকটিকি 
টিকৃটিক করে ওঠে আসামের মান্ষ আসবাবপত্রের উপর আঙুল দিয়ে ঠকৃ ঠক্‌ 
করে প্রতিপক্ষের কিংবা শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে উঠবে, টিকটিকিও 
'ঠিক ঠিক' বলছে। 

সৃতরাং দেখা যায় এইসব কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের ভালো ও মন্দ দুটো দিকই 
আছে । বেডাল তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ | অসমীয়াদের মধ্যে কেউই বেডালকে 
প্রাণে যারে না । বেশির ভাঁগ বাড়িতেই বেড়াল রাখা হয় ইদুর মারার জন্য, কিন্তু 
পোষা জন্ত হলেও বেডালকে সব অসমীয়ারা খুব বেশি পছন্দ করেনা । বরঞ্চ 
অনেকে বেডালকে ভয় পায় । গভীর রাতে নিঃসঙ্গ বেডাঁল যখন কর্যাও শ্যাও শবে 
বিকট চীংকার করে কাদে, অসমীয়! গৃহস্থ মনে করে এই কান্লাটা এক অশুভ লক্ষণ, 
এর ফলে বাড়িতে অসুখ বিসৃখ হতে পারে । গৃহকর্তা সেই ক্রন্দনরত বেডালটাকে 
'ছুঃ ভু$ শব্দ করে বাড়ির চৌহদ্দি থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। ভূতপ্রেতের 
সঙ্গে যোগপীজস আছে মনে করে কালো বেড়ালকে একটু ষেন বেশি ভয় করা হয়। 
কোঁন কোন নাগ! গোষ্ঠীর লোক শক্রর শরীরে বাধি উৎপন্ন করার জন্ত কালো 
বেডাল বলি দেয়। অসমীয়াদের ধারণা বেড়াল ভারি হিংসৃটে জন্ত। একটি অসমীয়া 
উপকথায় আছে যে কোন গৃহস্থ বাড়িতে একই সময়ে গৃহকর্রীর ও বাড়ির বেড়ালের 
গর্ভাবস্থা! হয়েছিল । বেড়াল প্রতিদিন প্রতিবেশীদের রান্নাঘর থেকে মাছ ছুরি করে 
আনত । কিন্তু গৃহকত্রী মাছটুকৃ খেয়ে কেবল কীটাট্রুকু দিতেন বেড়ালকে ৷ বেড়াল 
তখন শাপ দিল যেন তার গর্ভের সন্তান গৃহকক্রীর পেটে যায় এবং গৃহকর্ীর গর্ভের 
সন্তান তার নিজের পেটে আসে । যথাসময়ে বেড়ালের ছুটি মানুষের মেয়ে হল আর 
গৃহকক্রীর হল দুটি বেডাঁলছা'ন1। 

পাখির মধ্যে কাককে কেউ ভালো চোখে দেখে না। কাক 'কা কা' করলেই 
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বুঝতে হবে-_হয় অবাঞ্চিত অতিথি আসবে কিংবা কৌন অমঙ্গল ঘটবে । মঙ্গল- 
অমঙ্গল দেখবার জন্য ডাক-ছাড়া কাকের জন্য উঠৌনে তিন মৃঠো চাল ছিটিয়ে 
দেওয়। হয়, কোন মুঠোতে কাক প্রথম মুখ দেয় তাই নজর করে শুভাশুভ বুঝে নিতে 
হয়। কাকঠিক কীধরনে 'কা কা' করছে তা শুনেও ভাল-মন্দ নির্ণয় করা হয় । 
ঘরেন চালের উপর ডাঁকলে বূঝতে হবে লক্ষণ শুভ নয়। যাত্রীর আরভে কাক যদি 
'কা কা' করে তাহলে বুঝতে হবে যাত্রা নষ্ট । যদিও লক্ষ্মী দেবীর বাহন, 
পেঁচাঁকে মনে করা হয় অমন্ত্বলে পাখি । পেঁচীর ডাক শুনলে মানুষ মরে বলে 
বিশ্বাস! পেঁচা যদি অন্ধের মতে উড়ে এসে কারে ঘরে দ্ুকে পড়ে, তাহলে বুঝতে 
হবে-সে বাড়িতে কোন একটা অঘটন ঘটতে বাধ্য । পেঁচার মাংস ও পালক 
ক্ষমতা! বৃদ্ধির একটি পরীক্ষিত ওষুধ বলে বিবেচিত। ভারতের রাষ্ধীয় পাখি 
ময়ুরকে বেশ একটা! উচ্চাসন দেওয়া হয়। ময়ুর কাঁতিকের বাহন, ময়ুরপুচ্ছ কৃষ্ণের 
শিরোভূষণ__এইসব কারণে মমুরকে পবিত্র বলেজ্ঞান করা হয়। ময়ূরের পালকে, 
এমন কিছু দ্রবাগুণ আছে যেতা ধারণ করলে কোন কোন রোগের উপশম ঘটে | 
মমুরের উন্মত্ত নৃত্য আসন্ন ঝডবৃষ্টির লক্ষণ। এই ঝডবৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে রক্ষা 
পাবার জন্য বাড়ির মাথায় ময়ূরের একট প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। 

হিন্দুদের বিশ্বাস বাসুকী সাপ পাতাল থেকে তার বিস্তারিত ফণার উপর 
পুথিবীটাকে ধারণ করে আছে। বাসুকী একটু নড়চড় করলেই ভূমিকম্প হয় বলে 
মনে করা হয়। বহু জনজাতি কোনে। এক কাল্পনিক সর্পদেবতার অলৌকিক 
ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখে । মিশিমিদের মতে পৃথিবী দাড়িয়ে আছে একটি স্তশ্তের 
উপর, প্রকাণ্ড এক সাপ জড়িয়ে আছে সেইস্তত্ভ। সেই সাপ মাঝে মাঝে রেগে 
গিয়ে স্তভট। নাঙিয়ে দিলে ভূমিকম্প হয় এবং বন মানুষ মারা পড়ে। কুঁকিদের 
কেউ কেউ মনে করে পৃথিবীটাঁকে চারিদিক থেকে জডিয়ে আছে প্রকাণ্ড এক সাপ। 
সেই সাপ মাঝে মাঝে যখন নিজের লেজে কামড লাগায়, বাথ পেয়ে নড়চড় করলেই 
ভূমিকম্প হয়। খাসিয়ারা তাদের সপপদেবতা। উ্লেনকে পৃজী করে মানুষের রক্ত 
দিয়ে, এক কালে তার তুষ্টির জন্য নরবলিও দেওয়া হত । অসমীয়াদের মধ্যে অনেকেই 
সর্পদেবী মনসা বা মারৈ-কে পূজা করে । স্বৃতরাং তার! যদি সাপকে পবিত্র প্রাণী 
জ্ঞান করে এবং বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সাঁপ মারা থেকে বিরত থাকে, তাহলে 
আশ্চধ হবার কিছু নেই । 

গোখরো| সাপ যদি কোনো গৃহস্থালীতে জোড় বেঁধে থাকে, অধিকাঁংশ গৃহস্থ মনে 
করে তার! তার ধানের গোল! রক্ষা করছে; তারা থাকলে ভাড়ার ভরে থাকবে, 
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স্বৃতরাং তাদের হত্যা করে না। কোন কোন ভগ্রপ্রায় পুরাতন মন্দিরে__এমন কি নব- 
গঠিত 'নামখরে'-ও দেখা যায়, অজগর কিংবা আর কোন বড়ো সাপ আসা যাওয়া 
করে। তাদের কেউ কেউ আবার মন্দির কিংবা নামঘরের কোন অন্ধকার ঘুপচিতে 
বাসা বেঁধে বসবাস করে। এরা অবধ্য; ভক্তদের দৃঢ় বিশ্বাস যারা পূজা করতে 
কিংবা নাচগান গাইতে আসে, তাদের এই সব সাপ কথনো ক্ষতি করে না । অসমীয়া 
বৈষুবেরা গোখরে। সাপের গায়ে কখনো! হাত তোলে না, কারণ তাদের প্রথম ও 
প্রধান গুরু শ্রীশঙ্করদেবকে একবার নাকি একটি গোখরে। তার ফণ! বিস্তার করে 
ছাঁয়া দিয়েছিল। শিশু কৃষ্ণকে তার পিতা যখন বুকে করে সংশোপনে নন্দের 
বাড়িতে রেখে আসতে চেয়েছিলেন, তখন ঝড়বৃষ্টি থেকে তাকে রক্ষা করেছিল বিরাট 
এক সাপ, প্রকাণ্ড তার ফণা তুলে । যে বাড়িতে গর্ভবতী নারী আছে সে বাড়ির 
কোন লোক সাপ মারতে চায় না, পাছে কোনো খুঁত নিয়ে শিশু জন্মায়। নাগা 
গোষ্ঠীর অনেকেও এ কথা বিশ্বাস করে । সর্পাঘাতে কারো মৃতু হলে মনে করা হয় 
সে মানৃষ দুর্ভাশ্য। তেমন লোকের ম্বৃতদেহ অসমীয়া হিন্দুরা অগ্নিসাং করে না, 
মাটতে পুঁতে রাখে । কেউ কেউ আবার কলাগাছের ভেলা বেঁধে তার উপর শব রেখে 
নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। বেহুল| সতীর কাহিনীতে বল! হয়েছে যে কাঁলনাগের 
দংশন-জনিত বিষে স্বামী লক্ষ্ীন্দরের যখন মৃতু হল, পুনরাস্ম স্বৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের 
আশায় কলাগাছের ভেলায় লক্ষ্ীন্দরের দেহ নিয়ে বেহুলীও সাগরের জলে পাঁড়ি 
দিয়েছিল দেবতাদের কৃপালাভের সন্ধানে । লোককথায় বলা হয়েছে যে বেহুল। ও 
তার শ্বশুর চক্দ্রধর বনিয়া গৌহাঁটি থেকে প্রায় ছত্রিশ মাইল পশ্িমে ছয়গায়ের 
বাসিন্দা ছিল। | 

সাপের সঙ্গে জড়িত আরে! অনেক সংস্কার আছে । সঙ্গমরত অবস্থীয় একজোড়া 
সাপ দেখলে প্রেমে ও যুদ্ধে জয় হয় । গাপজোডার উপরে কিংব। কাছাকাছি এক খাঁনা 
চাদর ফেলে দিতে হয়, পরে সেই চাদর যদি গায়ে দেওয়া হয় ত| হলে প্রেমে বা যুদ্ধে 
জয়লাভ অবশ্যন্তাবী। প্রাচীন অসমীয়া ভাস্করধে সঙ্গমরত সাপের মুতি রচিত হত 
উ্রতার প্রতীক রূপে । সাপের বিষ ও খোলস কখনে। কখনো ওষুধ হিসাঁবে 
ব্যবহৃত হয়_-বিশেষ করে শ্ত্রীলোকদের বশীভূত করার জন্য । স্বপ্নে সাপ দেখলে 
প্রাণপ্রিয় বন্ধুর সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা । মিজোর] মনে করে সঙ্গমরত সাপ 
দেখলে হয় ম্বত্যু নয়তো গুরুতর ব্যারাম হয়। তাদের মতে জোড়া সাপ মারা 
অমঙ্গলের সুচনা করে । চাষ করার জন্য জঙ্গল সাফ করতে গিয়ে যদি সাপ দেখা 
যায় তাহলে নাগাগোষ্ঠীর কেউ কেউ সেই জমিতে চাষ করে না, চাষ দিলে নাকি 
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অনিবার্ষ ম্বত্যু। পর্বতে প্রান্তরে আসামের নানা মানুষ নানারকম অভিজ্ঞতা সঞ্চর 
করেছে, সেইসব তথ্যাদি এখন তাদের সংস্কৃতির অন্তর্গত ৷ শিল্পে সাহিত্যে তাঁর 
বিচিত্র প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় । জনজাঁতির অনেকে তাদের দা ও বর্শা-বল্পমের 
হাতলে সাপের মৃত্তি খোদাই করে থাকে । খুস্টীয় 1532 অবকে আহোম ও মিশমিদের 
মধ্যে সদ্ধির চিহম্বরূপ শদিয়ার বিখাত সপন্তস্ত এইরকম ভাস্কর্যের অন্যতম সৃন্দর 
নিদর্শন | তি এই স্তম্ভটি গৌহাটিস্থিত আসাম সংগ্রহশালায় স্থানাস্তরিত হয়েছে । 
মনসাকে যদি সর্পদেবীরূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে তা হলে সাপকে কেন্দ্র করে 
নানা লৌকিক কাহিনী রচিত হবে--এতে আর বিচিত্র কী? সাপের বিষয়ে 
একাধিক লৌকিক কাহিনীর মধ্যে সবচেষ্বে প্রতিনিধিতৃমূলক হল চম্পাবতীর কাহিনী । 
একটি প্রকাণ্ড সাপ চেয়েছিল চম্পাঁবতীকে বিবাহ করতে । সেই চেষ্টায় সাপ ষখন 
সফলকাম হল, দেখা গেল সে ছিল আসলে ছদ্মবেশী কোনো দেবতা । তিনি 
চম্পাবতীকে অজন্্র ধনৈম্বর্য দিলেন । চম্পাবতীর ছিল একজন বৈমাত্রেয় বোন, 
ঈর্ষাপরায়ণা বিমাঁতী চাইল মেয়েকে সাপের সঙ্গে বিয়ে দিতে । প্রকাণ্ড এক সাপ 
ধরে এনে তার সঙ্গে বেচারা মেয়েটির বিয়ে দেওয়া হল, -কিন্তু সাপ তাকে খেয়ে 
ফেলল । 

মাছ উর্বরতা, বিবাহ ও ধর্মকর্মের সঙ্গে জড়িত। আসামে ব্রাহ্মণ বৈষব সহ 
অধিকাংশ সম্প্রাদায়ের মাছমাংস খেতে কোনো বাধা নেই । কিন্ত কোন কোন 
সম্প্রদায় কোনো কোনো! মাছ বা মাংস খায় না। বর্ণ হিন্দ্ব বলে জ্ঞাত আর্ধসম্ভৃত 
হিন্দ্ররা সচরাঁচর মোরগ কিংবা শুকরের মাংস খায় না । উত্তর কাছাড়ের বোডো। 
গোষ্ঠীর দিমাসা-রাঁ সম্ভতানলাভের জন্য দেবতাদের কাছে কোনো কোনো মাছ মানত 
করে থাকে । তারা সেই মানতের মাছ খায় না। অসমীয়া বিবাহের প্রথম স্তরে 
'জোরণ'। সেই উপলক্ষে বরের বাড়ি থেকে কন্যার জন্য বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি তত্ব 
পাঠানো হয়, মাছ সেই সামগ্রীর এক অপরিহার্য অঙ্গ । আবার অষ্টমঙ্গলার দিল 
মেয়ে-জামাই যখন প্রথমবার একসঙ্গে কন্যার বাড়ি আসে, তখন বন্ধু-বান্ধব 
আত্মীয়কুট্ুন্বদের নিমগ্ত্রণ করে যে ভোজ দেওয়া হয় তাতে মাছ না থাকলে চলে না। 
একটি বিয়ের গানে উর্বরতাঁশক্তি বৃদ্ধিতে মাছের কাধকরতা বিষয়ে লোকবিশম্মাস 
এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে : একটা বাটিতে একজোড় মাগুর মাছ নিয়ে কন্তার সামনে 
রাখো, তারপর মাছজোড়া ছেডে দাও নদীর জলে, দেখবে দীর্ঘজীবী পুত্রসন্তান 
হবে। শিশু বাড়িতে জন্ম নিলে এবং সে শিশু যদি পুত্রসন্তান হয় তাহলে অসমীয়া 
গৃহকতা বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে মাছ বিলি করেন | শিশু ছ-মাসের হলে যখন নামকরণ 
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অন্নপ্রাশন হয়, ভোজ্য দ্রব্যের মধ্যে মাছ না থাকলে নয়। কারো মৃত্যুর পর অশোঁচ 
ব্রত পালনের দিনগুলিতে পরিবারের কেউ মাছ-মাংস খায় না। শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে 
জ্ঞাতিকৃটুম্ধদের ডেকে ষে ভোজ দেওয়া হয় সেইথানে মংস্যস্পর্শ কর! হয় । 

কোন কোন পৃজাতেও মাছ উৎসর্গ করা হয়। কাছাড়ির! মাছ দিয়ে তরকারী 
রেঁধে ভূতপ্রেতদের খুশি করার জন্য রেখে দিয়ে আসে । মিরিরা মনে করে মাছ ও 
লল্ষ্পীর মধ্যে কোন তফাত নেই। মিরিদের একটি পূজায় পুরোহিত স্বয়ং একটি 
মাছ ধরে একটা লম্বা স্বতো৷ দিয়ে তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে যায় একেবারে ঘাঁট থেকে 
ধানের গোলা অবধি | তাঁতে করে নাকি ধনৈশ্বধের অধিষ্ঠাত্রী কৃপিতা লক্ষ্মী দেবীকে 
তুষ্ট করা যায় । বোড়োরা বলে. মাছের অধিষ্ঠীত্রী দেবী হলেন ভাণ্ডারী । দেবীর 
ভাড়ারে প্রন্থর বড় বড় মাছ আছে যা থেকে তিনি মানুষকে ভান দেন__অবশ্য যদি 
আগে ভাগে মানুষ তার নামে একটি মোরগ উৎসর্গ করে । আহোমরণ ও উত্তর ভাগের 
সোনোয়ালরা তাঁদের ধানের গোল! ভরাঁবার জন্য এবং চাঁষবাঁস ভালে। হবে বলে 
একধরনের নাটকে অনুষ্ঠান পালন করে । বেশ ধুমধাম করে তারা লক্ষ্রীর বিগ্রহ 
বহন করে নিয়ে যায় কোন নদী বা পুকুরের ধারে । দেবীকে বেদীতে স্থাপন করে 
তারা দলে দলে পলো নিয়ে জলে নেমে পড়ে, পলোতে যা ওঠে-মাছ হোক, জঞ্জাল 
হোক--সবকিছু নিয়ে ফেলে সেই বেদীর সামনে । যদি পলোতে মাহুই ওঠে তাহলে 
বলা হয় ভাগ্য সৃপ্রসন্ন ৷ পুঁজ! হয়ে গেলে পর সেইসব মাছ ও জঞ্জাল সকলের মধে- 
বিলি করে দেওয়! হয়, দেবীর প্রসাদ রূপে সেইসব জিনিস লোকেরা! মোলার 
চারদিকে কিংবা ধানক্ষেতে ছ।ডয়ে ছিটিয়ে দেয়। বীজ থেকে প্রথম যখন সবুজ হয়ে 
ধানের গাছ ওঠে গারোরা সেসময় তাদের এক উৎসবে মাছের লাজ উৎসর্গ করে। 
মিরিরা মনে করে মাছ হল্‌ মানুষের সমস্ত ধনসম্পত্তির জননী, তাই তার। বসবাসের 
জন্যা এমন সব জায়গা বেছে নেয় যেখানে প্রচুর মাছ আছে কোন কোন নাগাদের 
মধ্যে একটা প্রথা আছে যে সর্বপ্রথম যে মেয়ে ক্ষেতে বীজ পুঁতে তাকে মাছ খেতেই 
হবে । তেমনি যে মেয়ে ধান কাটার সময় প্রথম আটিটা কাটে তাকে কেবল ভাত, 
আদা ও মাছ খেতে হয়। নাঁগাদের মধ্যে কৌন কোন দল আবার মনে করে যে 
জলে বিষ 'মশিয়ে প্রচুর মাছ যদি ধরা যাঁয় তাহলে শস্যের ফলন হবে ভালো । 

কোন কোন মাছের রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা আছে বলে মনে করা হয়। 
ঘুমাবার সময় কেউ যদি বিছান। ও কাপড়চোপড় ভেজাঁয় তাকে 'পাটিমৃতুরা' মাছ 
খাওয়ালেই অস্থখ সেরে যাবে । কোন কোন শ্ত্রীরোগে ডরিকনা' মাছ প্রয়োন 
করা হয়। কেউ কেউ ভূতপ্রেতের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঘরের চালে মাছের 
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কাটা গুজে রাখে । স্বপ্নে মাছ দেখলে নাকি বিবাহের সম্ভাবনা । একট! বড় কাজে 
হাত দেবার শুরুতে আশবিহীন মাছ খাওয়াটা অমঙ্কলে। গারো ও দিমাসা 
কাছাডির! মনে করে চাদা জাতীয় মাছ ষদি স্বপ্নে দেখা যায় তাহলে হাতে টাক" 
আসে । সম্ভবত 'এই জাতীয় মাছের সঙ্গে রপোর টাকার সাদৃশ্য থেকে এহ ধারণ! । 

পান-চিবানোর শখ আসামে বন্থ প্রচলিত। এশিয়া আফ্রিকা জুড়ে দুই মহাদেশে 
বহু লোক পান-সুপুরি চিবোয়। এই বিরাট ভূখণ্ডের একেবারে মাঝখানে থাকার 
ফলে অসমীয়ারা পান-সৃপুরির ভক্ত হবে এতে আর বিচিত্র কী! রাজারাজড়া থেকে 
শুরু করে গরিব চাষাভষোরাঁও পান চিবোতে ভালোবাসে । পানের পাতা' হল 
পান, আর সুপুরি হয় তামুল থেকে_ সংস্কৃত তাম্বল থেকে তামুলের উৎপত্তি । 
পাঁন-চিবানোর অভ্াঁসটা এসেছে অনার্ধদের কাছ থেকে । বলা হয় মন্খূমের ভাঁষী 
খাসিয়ারা জন্জাতিদের মধো সবপ্রথমে আসামে প্রবেশ করে এবং তারাই এই 
অভ্যাসটা! আমদানি করে থাকবে কামপুচিয়া থেকে । খাসিয়ারা তামূলকে বলে 
'কুয়েই' ; তামুলের প্রতিশব্দ অধুনা অপ্রচলিত অসমীয়] 'গুয়'' কথাটার শঙ্গে 
'কুয়েই' তুলনীয় | 'গোহাটি' নামটির শুদ্ধ রূপ 'গুগ্নাহাটি' কথাটাও তাস্বলব'চক 
গুয়াঁস্বাগুক-্কুবাঁক থেকে উদ্ভূত বলা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 
36161 ও /১5০৪-_এই দুটি ইংরাজী কথা এসেছে যথাক্রমে মলয়াঁলম ও কন্নড ভাষা 
থেকে__দুটিই অনার্য ভাষা । সুতরাং মনে হয় সংস্কৃত 'তাম্বুল' কথাটা নিশ্চয় পরবর্তী 
কোঁনকালের প্রক্ষিপ্ত শব-__-খখ্বেদের কোথাও এর উল্লেখ নেই । কেবল পরবর্ত 
যুগের পালি সাহিতো, কামসূত্রে, বৃহ সংহিতায়, ও চরক-সুশ্রতের রচনায় 
ববহারোপযোশগী বস্ত রূপে তান্বুলের উল্লেখ দেখা যায় । 

যোগিনীতন্ত্র বলে, অসমীয়া স্ত্রীলোকেরা অনবরত তান্বুল চর্বন করে থাকে । 
আজকের দিনেও পর্তে-সমতলে পুরুষ নারী নিধিশেষে সকলেই সবসময় পান 
চিবোয়। যেকোন অসমীয়া গ্রামে গেলেই দেখা যাবে সারি সারি সরু লম্ব' 
সপুরি গাঁছ এক পায়ে দাড়িয়ে আছে । আগেকার দিনে রাজারাঁজডা যেখানে যেত 
সঙ্গে নিয়ে যেত ক্ষুদে একদল কর্মচাঁরী যাঁদের প্রধাঁন কাজই ছিল সাজ! পাঁন অনবরত 
যোগান দেওয়া । এমন কি নিদন্ত যাঁরা, তারাও কাঠ বা ধাতুর তৈরি হামামদিস্তায় 
ছেঁচে পানের স্বাদ নিত। সুতরাং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে পাঁন-ভামূলের 
একটা! বিশেষ স্থাঁন থাকবে-এতে আর আশ্চর্য কী! অসমীয়া বাঁডিতে অতিথি এলে 
তাকে প্রথমেই সাধা হয় পান দিয়ে। প্রতি বার আহার গ্রহণের পর পান হয় 
মুখসুদ্ধি। কোন কোন অনুষ্ঠানে বয়োকনিষ্ঠেরা বয়োজেষ্ঠদের প্রতি সন্মান দেখা 
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পানের বাটাতে কিংবা মাটির রেকাবিতে পান-তামূল নিবেদন করে। কখনো 
কখনো গ্রাম পঞ্চায়েতের আসরে অভিযুক্ত বাক্তি যদি অপরাধ স্বীকার করে বাটা 
ভরে পান-তামুল দিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, তাহলে অপরাধীকে শাস্তি থেকে 
অবাণহতি দেওয়। হয়। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম নিবেদনের প্রথম পর্বের সুচনা হয় 
পরস্পরের মধো পান আদান-প্রদান করে। বাংষ্যায়নের কামসূত্র থেকে ইঙ্গিত 
নিয়ে এই অভ্যাসের সূত্রপাত হয়েছিল কিনা কেজানে! তিনি অবশ্য বলেছেন, 
*প্রস্থাসের সুগন্ধ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য প্রণয়ীযুগল দীত মেজো একটি করে পান মুখে পুরবে 
এবং প্রেমীলাপ চলতে থাকা কালে একজন অপর জনের মুখে পান একট! পুরে 
দেবে । অসমীয়া বিবাহ সভায় পানের ভূমিকা খুবই বড়। অনাধর্যসন্তৃত গ্রামবাসীদের 
ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে পান এক পবিত্র উপচাঁর। খাসিয়ার মৃতদেহের উপরে একটি 
পান রেখে বলে, “বিদায় । যাও ঈশ্বরের কাছে আর তার সঙ্গে একটি পান খেয়ো ।' 
দেবী সৃবচনীর নামে উৎসর্গীকৃত উপচারের মধো আহোমর। পান তামূল রাখে, নবান্ন 
উৎসবের সময় | পানের পাতা ও কীচা সুপুরি তারা প্রথম যখন ঘরে ভোলে, তাদের 
একটি করে নিবেদন করে ঈশ্বরকে । বোডোর! এইরকম করে তাদের খেবাই 
পূজার সময় । 

মোবগ বলি দেবার কথা ইতিপূর্বেই বলেছ । শোনা যায় বন্য কুক্ধুটকে সর্বপ্রথম 
পোঁষ মানায় অস্ট্রিক ভাষাভাঁষী জাতিরা। তার! এবং তাদের নিকট সম্পক্ষিত 
তিব্বত-বর্মী ভাষীরা মোরগ মুরগীকে ভাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বেশ একটা 
গুরুত্ব দিয়েছে । সম্ভবত সেই কারণে মুরগীর ডিম জনবিশ্বাসে কিছু মহিমা অর্জন 
করেছে__ষদিচ সাঁধাপ্শত আধ হিন্দ্বর। মুরগীর ভিম খায় না, মাংস তো দুরের কথা, 
বাঁশ ও কলাগাছের বাকল দিয়ে 'বেই' নাযে একটি যে ত্রিকোণাকৃতি মণ্ডপ তৈরি 
করা হয় অসমীয়! বিবাহে, বরকন্বার স্নানের জন্বা, সেখানকার মাটিতে এক জোড়া 
মুরগীর ডিম পুঁতে রাখা নিয়ম । কোন কোন ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়ি যাবার সমস্ত 
কন্তাকে এক জোড়া ডম নিয়ে যেতে হয়। এ-সব অনুষ্ঠানে ডিমের বাবহ্শর সম্ভবত 
উর্বরতার প্রতীকরূপে । ভালে! চাষের জন্ত আবহাওয়? ষাঁতে ভালো থাকে সেইজক্কা 
দেবতাদের উদ্দেশে মোরগ ও ডিম নিবেদন কর! হয়। কাহাড়ির' ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি 
কামনায় তাদের ময়নীও দেবীকে ডিম দিয়ে পুজে' করে । আসামের বহীঁগ বিন 
উৎসবে ছেলেমেয়ের! ডিম নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে খুব মজা পায়, পরস্পরের 
গাঁয়ে ডিম ছোড়ে কিংবা কে কার ডিম ফাঁটাতে পারে তাই নিয়ে প্রতিষোণিতা 
হয়। এই উৎসব হয় ধান চাষ শুরু হবার ঠিক আগে. তাই মনে হয় ক্ষেতের উর্বরতা 
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বৃদ্ধির সঙ্গে এই ডিমভাঁঙ। খেলার একটা কোন সম্বন্ধ আছে। মোরগ বা মুরগীর 
উ্যাং কেটে মঙ্গল-অমঙ্গল নিধারণের একটা প্রথা আছে আহোমদের মধ্য । 
খাসিয়ারা এরকম ক্ষেত্রে একটা ডিম ভেঙে পরীক্ষা করে । মোরগ ডাক দিয়ে 
জানাঁন দেয় যে রাত পোহাল ; কিন্তু অসময়ে রাতের প্রথম প্রহরে যদি ডাঁক ছাঁডে, 
সেটা অশ্তভ লক্ষণ । 

আসাম অঞ্চলের জনবিশ্বাস ও কুসংস্কার কী কী আছে তার পুরোপুরি হিসাব 
দেওয়া? সম্ভবপর নয়। সেসব সংগ্রহ করে তা'র পূর্ণাঙ্গ অধায়ন করার পরিকল্পনাও 
আমর হাতে নিইনি । অতএব আরো কয়েকট ডদাহরণ দিয়ে আমরা এই অধ্াষের 
ছেদ টানব । 

 মহে্জোদারে ও হরপ্লার আবিষ্কারসমূহ একটি (কোন বৃক্ষ দেবতার অস্তিত্বের 
প্রতি ইঙ্গিত করে । আসামেও গাছের সৃল্ষ্স কাজ সম্বলিত প্রাচীন কিছু ভাস্কধের 
সন্ধান পাওয়া গেছে । বোড়োরা মনসা গাছকে অতি পবিত্র জবান করে। আহ্বান 
অসমীয়া হিন্দুরাও আগুন, অতিবৃন্টি কিংবা ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য 
মনসা রোঁপণ করে । তাছাড়া তার" সর্পদেবতার যদৃচ্ছ' বিচরণ রোধ করার জন্তাও 
ধাঁন ক্ষেতের ধারে কাছে মনস' লাগায় । অসমীয়া বৈস্ণবদের কাছে হরিতকী পবিত্র 
গাঁছ, কারণ তাঁদের গুরু শ্রীশঙ্করদেব একটি হরিতবী গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম 
নিতেন ও পুথি রচনা করতেন । এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধদের বোৌধদ্রমের কথা আমাদের 
মনে পড়ে । কালী-উপাঁসকের কাছে পবিত্র নিমগাছের পতি! ভূতপ্রেত বিতারণের 
কাজে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এর প্রধান উপযোগিতা হল বসন্ত রোগে রোগীর 
খাঁটের তলায় নিমগাঁছের ডাল রাখলে নাকি রোগের উপশম হয়। গ্রামের ওঝার। 
ভূতপ্রেত' নামাবাঁর ভন্বা বিষলজ্ঘনীর ডাল বাবহাঁর করে থাকে, ভূঁতগ্রস্তের গায়ে 
ডাঁলট' মারতে মারতে মন্ত্র পড়লে ভূত নাকি পালাবার পথ পায় নাঁ। বিষলজ্ঘনী 
ওষুধ বাঁনাতেও কীজ্জে লাগে । 

অসমীয়ার! কতকগুলি বিধি নিষেধ মেনে চলে । অমাবস্য', একাদশী, মঙ্গলবার 
ও শনিবার তারা বীশ কাটেন।, কাটলে নাকি বাশগীছের ভূত সেইসব মানুষের 
ক্ষতি করে । মঙ্গলবার ও শনিবার যে কোন কাঁজের পক্ষে অশুভ ।. এ দুটো দিন 
তার। নৃতন কাজে হাত লাগায় না! বিবাতিত স্ত্রীলোকেরা অমাবস্থা, প্রতিপদ ও 
পৃণিমার দিন তাদের মায়ের বাড়ি যায় না! আরে কোন কোন বিশেষ 
দিনক্ষণকে অপয়া মনে করা হয় । কোন কোন মাসে এবং কৌন কোন দিনে 
ধানের গোলা (থেকে ধান বের করা নিষেধ । যে স্ত্রীলোক উপবাসত্রত পালন 
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করছে তাকে ভাড়ার ঘরে যেতে দেওয়া হয় না । বিয়ের পর প্রথম সন্তানটি সাধারণত 
পোয়াতীর মায়ের ঘরে জন্মীনো নিয়ম । সন্তান হবার পর একখাস কাল সে অশুচি 
হয়ে থাকে বলে তাকে ঘরের কৌন জিনিস ধরতে-ছুতে দেওয়। হয় না। রজস্কলা 
কন্াও কিছুদিনের জন্য অশুচি হয়ে থাকে, সেই কটা দিন তাকে একট ঘরের মধে। 
বন্ধ করে রাখ। হয় যাতে তাঁর মুখ কোন পুরুষ ন। দেখতে পাঁয়। পৃথিবীর বিভিন্ন 
আদিম জাতির মধে অনুরূপ প্রথ! চলিত আছে দেখে মনে হয় এ প্রথ। বহুল প্রচালত । 

ধংতৃু হিসাবে লোহ। মানুষের খুবই উপকারী বলে অসমীয়ার" লোহাতে অনেক 
দ্রন)গুণ আছে বলে যনে করে । শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সমাপ্ত না হওয়া পর্সন্ত শ্রাদ্ধ অধিকারী 
তাঁর শরীর থেকে লোহার একট ছুরি কিছুতেই পরিহীর করে না পাছে মৃত বাক্তির 
প্রেতাত্মা তার ক্ষতি করে। শিশু জন্মগ্রহণ করলে তার মায়ের বিছানার নিচে একটি 
ছার রেখে দেওয়। হয়; তাহলে ভূতপ্রেত কাছে আসতে পারে না। এই একই 
কারণে গ্রামের মীনুষ রাতবিরেতৈ ষখন বাঁড়ির বাইরে যায়, সঙ্গে একটা ছোট দাও 
নিয়ে যায়। যে দাও দিয়ে বলির পশু কাট হয় তাকে মন্ত্র পড়ে পূজা করা হয়। 
প্রেমিক তাঁর প্রেমিবাকে প্রেমের চিহনম্বরূপ একটি কাটারী উপহার দের । ভূতপ্রে 
থেবে: রক্ষ। পাঁবার জন্ নববিবাহিত ব্রবধূ নিজেদের কাছে কাঁটারী রাখে । বাঁসর- 
রে নবদম্পতিকে রক্ষ। করার অন্য একট উপায় আছে& মিতবর € কনের সিকে 
বরুকনের সাজ পরিয়ে বাসরে রেখে দিলে ভূতপ্রেত আসল-নকল ঠাহর করতে না 
পেরে গকে যায়। এই একই কারণে, বরকে বলা হয় দেবত। ও কনেকে দেবী । 
তার। ঘদি সাধারণ মানুষ না হয়ে দেব-দেবী হয়, ভূতপ্রেত তাদের কী করবে ! 
বিবাহের জন্য বর যখন পাত্রীর বার দরজায় পা দেয়, ভূতপ্রেত দূরে সরিয়ে রাখার 
জন্য বরের গায়ে চাল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কোন কোন জনজাতীয় লোকেরা 
ভবিস্যং গণনার জন্ত চাঁলবাবহার করে থাকে! 


ঝ্ে 


মানুষের নামে একটা যাদুকরী শক্তি থাকে বলে মনে করা হয়; তাই যেখানে 
সেখানে নাম বক্ত কর। অনুচিত। সচরাচর প্রতেক অসমীয়ার ছ্টো করে নাম 
থাকে ;: একট নামে সে সবসাধারূণের কাছে পরিচিত, অন্য নাম রাখা হয় জো তিষ 
মতে, কোষ্ঠি বিচার করে । শেষোক্তটই তার আসল নাম। কিন্তু পাছে জাতকের 
ক্ষতি হয় কিংব। বিছ্ু হয় সেইজন্য নাম গোপন রাধা হয়, যার-তার কাছে ব্যক্ত করা 
হয়না । বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নাম রাখা হয় দেব-দেবীর নামে এই আশায় যে সন্তান 
তাহলে দৈব গুণাগুণের অধিকারী হবে, নতৃব! দেব-দেবী বিপদে আপদে তাকে রক্ষা 
ক্ববেন। কোন পরিবারে পর পর শিশু সন্তানের স্ৃতৃযু হলে কিংবা! শিশু সন্তীনের! 
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প্রায় অসুখে বিস্খে ভুগতে থাকলে, ভালো-ভাঁলো নাম না দিয়ে তাদের পচা-শচা 
নাম দেওয়। হয়। হতকুচ্ছিত নামের ছেলেমেয়েকে ভূতপ্রেত পর্যস্ত পছন্দ করে না। 
কখনো কখনো নবজাত শিশুকে তার ম'বাবা নামমাত্র মুলো বেচে দেন. তাহলে 
দেবতারা হয়তে। মনে করবেন শিশুটি তাদের সন্তান নয়, সুতরাং কেড়ে নিতে 
চাঁইবেন ন'! রাত্রে সাপকে সাঁপ বলা হয় নী. বল হয় 'দীঘল'। অনবধানে কেউ 
যদি ওই ভয়ের নীমটা উচ্চারণ করে, তাহলে বার বার তিনবার আস্তিক ও গরুডের 
নাম নিতে হয়। 

জীবনের অন্তিম মৃহুতে অথবা ম্বতুদর অবাবহিত পরে দেহটিকে ঘরের বার করতে 
হয়, তারপর সরষের তেল ও বাটা হলুদ দিয়ে সার! দেহ মাঁখয়ে দিতে হয় এবং শেষ 
পধন্ত স্লীন করিয়ে নৃতন বন্ত্র পরিয়ে দিতে হয়। এইভাবে মৃত বাঃক্তকে প্রস্তুত করতে 
হয় অন্তিম যাত্রার জন্বা। শ্রাশানঘাঁট থেকে ফিরে এলে পর শ্মশানযাত্রীদের স্ত্রান 
করতে হয়, একখণ্ড পাথরের উপর প. রেখে আগুন পোহাতে হয়। এইসব প্রক্রিয়া 
শষ করে সে বাড়ির ভিতরে পা। দিত্রে পারে । ফিরে আসতে যদি রাত গভীর হয়, 
তাঁহলে ভোর না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। মৃত বাক্তির 
প্রেতাত্ম। ষে তাদের পিছু পিছু আসেনি তার নিশ্চয়তা কী 2 


চার 
প্রথা ও এতি্য 


অসমীয়। উপকথাঁর নায়িকা পানেসৈ তার ইকর।-সরের ভেলাখান। বেয়ে চলে তো? 
বেয়েই চলে, প্রকাণ্ড বিলটার পারে আর কিছুতেই লাগায় নাঁ। বিধবা বুডীর 
পালিতা কন্তা পানেসৈ, বুড়ীকে ডাকে মা বলে। বিধবার একটিই ছেলে । সে ছেলে 
বড় হয়ে পানেইসকে বিষে করতে চাইল । পানেইস কী করে এ বিয়েতে মত দেয় ? 
বুড়ীর ছেলেকে এতকাল কি সে দাদ, বলে ডাকেন? কিন্তু অনেক বুঝাঁনে। 
সুঝানে। হল. অনেক লাঞ্কুন:-গঞজজন।7--€শষ পর্যন্ত পানেসৈকে মনে নিতেই হল । 

পানেইস-এর মনে যে দ্বিধাদ্বন্্দ দেখ। দিয়েছিল তার মধে দিয়ে অসমীয়াদের মনে 
পারিবারিক সম্পর্কের একটা বড় দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের মধে। 
থেকে জীবনযাত্র। যদি নিব'হ করতে হয়, তাহলে সবপ্রধান সংযোগ সৃত্র হয় আত্রীয় 
বন্ধন /! ভাঁই-দাদ।. ,বান-দিদি. মাম -ভাগনে. মাসি-খুডি. ভাগনে-ভাইপো--এইসৰ 
সম্বন্ধ পরিবারের সকল ব্দন্তিকে একসৃত্রে বধে রাখে । বিবাহ-সন্বন্ধ ।স্থর করার 
সময় এইসব পারিবারিক সম্পর্কই প্রধানত পথ দেখিয়ে দেয়। 

অসমীয়। গ্রাম-সমাজে জনজাতীয় এবং অ-জনজাতীয় দুটি সম্প্রদায়ের মধেই,. 
যৌথ পরিবারের প্রথা যেন একট! এঁতিহারূপে চলে আসছে । যৌথ পরিবার 
রক্ত সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্টত। ডক্টর প্রতীপচন্দ্র চৌধুরীর অনুমান যে, অতীতেও 
এখনকার মত উত্তরাধিকার বিষয়ে দাঁয়ভাগ পদ্ধতি অনুসৃত হত। [িতা যতদিন 
বেঁচে আছেন ততদিন পধনস্ত ছেলেরা সম্পর্তির ভাগ চাইতে পারে না। কিন্তু (পত। 
যাঁদ তার জীবিতকালেই সম্পাত্ত ভাগ করে দতে চান_াদিতে পারেন । স্বতরাং 
পিতাই হলেন পরিবারের কেক্দ্রবিন্দ্, পরিবারে তীর শাচন একচ্ছত্র । কিন্ত এর 
মানে এমন নয় যে একটা বৃহং বা যৌথ পরিবার একেবারেই ভেঙে যার না। 
বাস্তব পক্ষে দেখ। যায় পুরাতন কালে বিবাহের পর ছেলেরা [ভিন্ন হয়ে নিজেদের 
নিজেদের ঘর বাধত । বঙমীনেও আসামের গ্রামাঞ্চলে যৌথ পরিবার অনেক দেখা 
যায়-যদিও প্রায়ই দেখা যাঁয় যে কোন কোন ছেলে বিয়ে করার পর পৃথক 
হয়েযায়। 
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মান-গো্চীর কৌন কোন জনজাতি মাতৃশাসিত সমাজের প্রথা অনুসরণ করে। 
উদাহরণ স্বরূপ, খাসিয়াদের কথা উল্লেখ করা যায়, তাদের সমাজ মাতৃশাসিত 
ন! হলেও মাতৃপক্ষীয় উত্তরাধিকার বাবস্থা মেনে চলে । মাতাকে তারা একট 
গোষ্ঠীর কেন্দ্ররূপে শণা করে । মা, তীর কন্তারা এবং তাদের ছেলেযেয়ে নিয়ে এক 
একটি পরিবার গঠিত হয় এবং মাতামহী হন সেই পরিবারের উৎস | বিবাহের পর 
স্বামী আসে স্ত্রার পরিবারে বসবাস করতে । তাঁর শাশুড়া সকল উপাঞজনের দায়িত 
গ্রহণ করে আর পারিবারিক কাঁজকমের তদাঁরকিও নিয়ন্ত্রণ করে । ছেলেমেয়ে 
জন্মানোর পরে স্বামী পৃথক একটি ঘর বানিয়ে নিতে পারে । মায়ের সম্পত্তি পায় 
মেয়েরা । মেয়ে ন' থাকলে মায়ের বোনের সবচেয়ে ছোট মেয়ে-সেই সম্পত্তি 
লাভ করে । পরিবারের সর্বকনিষ্ঠী কন্যাটিকে সমস্ত পৃজাপাবনের ভার নিতে হয় 
বলে সম্পত্তির মোট। অংশট। তার ভাগে যায়। খাসয়া পাহাডট! অনেকগুলি 
সয়েম' বাঁ খণ্ু এগু সামন্ত রাজোর সমন্টি। সিয়েষ অর্থাং সামন্ত রাজের প্রধান তার 
দরবারে বসে গ্রামের সকল কাজ প।রচালন। করেন। সিয়েম নিবীচিত হয় 
পত্ভীপক্ষের দিক থেকে । 

গারো পাহাড়ের শারোরাও অনুরূপ একটি প্রথা অনুসরণ করে। সম্পত্তির 
অধিকারী হর গারো মেয়েরী ! মাতৃপক্ষের পরিচয়েই শাঁরোদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর 
পরচয়। জামাই এসে বসবাস করে শাশুড়ার প'রবারে। শাঁশুড়ীর মৃতুঁর পর 
তাঁর কোন একজন মেরে মায়ের বাড়াটা পায়। ক-ংলো কহনো শাশুড়ী ত 
মেয়েজামাইদের জন্ত এক একটি পৃথক বাঁড়ী তৈরি করে দেন! সাধারণত 
মাবাপের সবচেয়ে আদরের মেয়েটি পায় মূল বাঁড়ীট।। গারো মেয়েরাই পায় 
মায়ে সম্প্তি | 

দিমাসা-কাছাড়িদের মধে; প্রচলিত প্রথা অনুসারে পুত্র পাঁয় পিতার সম্পর্তি_. 
যথা অস্ত্রশস্ত্র, টাকা-পয়সা, জমি-জমা, গরু-শোষ প্রভৃতি, আর মেয়ে পায় মায়ের 
সম্পত্তি__যথ! তাতশাল, বন্ত্রালঙ্কীর প্রভৃতি । বাঁসনকোষন থাকে সকলেন্ন জন্ত। 
মেয়ে না থাকলে মায়ের কোন নিকট আঁত্বীয় তার সম্পর্তি পায় এবং ছেলে না 
থাকলে বাবার সম্পত্তি পায় নিকটতম কোন পুরুষ আত্ীর। প্রাচীন মাতৃশাসিত 
সমাজের উত্তরাধিকার প্রথার এগুলি চিহ্বিশেষ হতে পারে । দিমাসা-কাছাড়ির! 
কিন্তু নারীদের পুরুষের সমকক্ষ বলে গণ) করে না। সমাজের বিচারে কেউ যদি 
দোষী প্রতিপন্ন হয় তাহলে পুরুষদের যত জরিমানা দিতে হয় মেয়েদের দিতে 
হয় তার অধেক। 
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জ্ীলোকেরা অসমীয়া সমাজে যতই সম্মানিত হোক না কেন, উপরোক্ঞ 
উপাজাতীয় সম্প্রদায় বাতিরেকে আর কোন সম্প্রদায় কিন্ত মাতৃপক্ষীয় উত্তরাধিকার 
ব্যবস্থা মেনে চলে না । অসমীয়! সমাজ পরিচালনার আধার হল সচরাচর প্রচলিত 
পিতৃপ্রধান ব্যবস্থা | 

মনু যে আট রকম বিবাহের বিধান দিয়েছিলেন, সেগুলি সম্ভবত প্রচলিত আধ ও 
অনার্য বিবাহ প্রথার শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি মাত্র । প্রজাপতি প্রথা অনুসারে পাত্রপক্ষ 
থেকে পাত্রীপক্ষের কাছে প্রস্তাব আসে. তারপর আনুষঙ্গিক নিয়ম পাঁলন করার পর 
বিবাহ পাকা হয়। আসামে এই প্রজাপতি প্রথাই হল সচরাচর প্রচলিত প্রথা | 
রাক্ষস বিবাহে কন্যাকে বলপুবক হরণ করে বিবাহ কর! হয়, গান্ধব প্রথায় বরবাস্কার 
মিলন হয় গোপনে । আসামে এ দুটি প্রথা ধতবোর মধো নয় । ত্রান্গ প্রথায় কল্তার 
পিতা আনুষ্ঠানিক ভাবে উপযুক্ত পাত্রের হাতে কন্তা সম্প্রদান করেন। আর্ধ 
বিবাহে একজোড়া হাঁল-বলদের বিনিময়ে পিতা কন্যাকে তুলে দিতেন পাত্রের 
হাতে । অসমীয়া সমাজে এই ছুটি বিবাহের প্রসঙ্গও অবান্তর । তবে পিশাচ প্রথা 
অনুসারে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করাটা কিন্ত আসামের গ্রামাঞ্চলে তেমন কিছু 
অসাধারণ নয় । বিহৃ-উৎসবের সময় যুবক-যুবতীরা স্বচ্ছন্দ মেলামেশার একটা স্যৌগ 
পায়, কেউ কেউ তখন যুগলে পালায় গিয়ে মিলনের পথ সহজ ও ত্বরান্বিত করে । 
কিন্ত পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করাটাকে নিরুৎসাহিত করা হয় । একটি বিহু গানে 
কন্তা! বলছে, প্রেমিকের সঙ্গে নাচতে তার খুব ভালো লাগে, কিন্তু প্রেমিক যেন তাকে 
না পালিয়ে নিষে যায়, তাহলে তাদের জরিমানা দিতে হবে । এই "পালিয়ে নিয়ে 
যাওয়া, সোজাস্বজি পালিয়ে শিয়ে বিয়ে করা হতে পারে অথবা প্রাচীন কালের 
রাক্ষস-বিবাহের রেশ হতে পারে। গীয়ের মুরুব্বিদের মারফত সমাজের কাছে 
যথারীতি ক্ষমা ভিক্ষা! করলে এবং মুরুব্বিরা একটা দণ্ড বিধান করে ক্ষমা করলে, 
পলাতক প্রণয়ীমুগলকে ছেলের বাড়ি সাধারণত গ্রহণ করে । এই দণ্ডবিধাঁন সমাজের 
সমালোচনা সূচিত করে । অতঃপর অবশিষ্ট থাকে কন্তার জন্য মূল্য দিয়ে অসুর 
বিবাহ এবং পুরোহিতের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে দৈব বিবাহ_-এই দু'রকম 
বিবাহের কথা আসামে শোনা যায় না। 

পৃথিবীর সর্বত্র বিবাহের ফলে আত্মীয়-কুটু্ের পরিধি বিস্তার লাভ করে। 
ভারতের অন্বাত্র ষেমন হয় তেমনি বিবাহের পর আসমেও পরিবারের চোহদ্দি ছাড়িয়ে 
নানা সম্পর্কের পথ খুলে সায়। পিতৃপক্ষ ও মাতৃপক্ষে উভয় দিকে কাকা-জ্ঠা- 
মামা-কাকী-জোঠি-মামী বেরোবে । ঠাকুর্দা-ঠাকুমা, দাদামশাই-দিদিমাও বেরোবে । 
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'নবৌ' বা বৌদিদি এবং 'ভিনিদেও' বা জামাইবাবুর সূত্রে নূতন নৃতন সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয়। অসমীয়াতে 'বৌ' কথাটার অর্থ 'মা'। দাদার স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করা হয়, 
নবো মানে আসলে নূতন মা। শ্মশুর-শাশুড়ীও জামাতাবাবাজীর কাছে. বধূমাতার 
কাছে_-যথাক্রমে দেউতা (দেবতা-বাবা) ও আই (ম।)। মোমাই (মামা) ও 
ভাগিন (ভাগ্‌নে ) এবং ভিনিহি ( ভগ্রীপতি ) ও খুলশালার (শ্যালিক! ) মধো সম্বন্ধ 
খুবই অন্তরঙ্গ । কাকা-কাকিমা, জোঠা-জ্যেতিমা, মামী-মামীর ছেলের। ও মেয়েরা, 
মায়ের পেটের ভাই-বোনের মতোই ভাই ও বোন। বিভিন্ন সন্বন্ধ বাচক কয়েকটি 
অসমীয়া শব্দ এই ভাষার বৈশিষট-সৃচক । ভাইদের মধ্যে যে কনিষ্ঠ তাকে বলে 'ভাই', 
বয়োজ্যেষ্ঠটকে 'ককাই'। কনিষ্ঠ বোনকে বলা হয় 'ভজী', বয়োজোষ্ঠাকে বলে 
'বাইদেউ'। 'মোমাই'-এর বদলে 'মামা'ও বলা হয়। তেমনি 'ককাই' বা “ককাই- 
দেউ'-এর বদলে 'দাদা' | 'মোমাই'-এর পত়ী 'মাই' কিন্ত 'মাম।' বললে তিনি 'মামী' 
যে-কোন অচেনা অজ্রানা লোক যে কোন গীয়ের লোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে 
পরে, তাকে 'ককাই' বলে সম্বোধন করলে । গ্রামের মেয়ের! প্রতিবেশিনী বয়ো- 
জোষ্ঠাদের ডাকে 'বাই' বলে। বাটীর ঝিকেও গুহকতার ছেলেমেয়ে বলে 'বাই'। 
অসমীয়া গৃহস্থালীর ঝি চাকরেরা বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মতোই কতাকে বলে 
'দেওত1' এবং কর্রীকে 'আই'। এর কারণ আগেকার দনে আসামে যথন দাসপ্রথা 
প্রচলিত ছিল, দাসদাসীর ছিল একপ্রকার পরিবারভ্ক্ত মানুষজন । 

অতঃপর সাধারণ একট অসমীয়া বিবাহের বর্ণনা দেওয়া যাক। পাত্রপক্ষ থেকে 
প্রস্তাব এলে পর পাত্র-পাত্রীর কোষ্টিবিচার ব৷ যোটকবিচার করা হন । মিল যদি দেখা 
যায় তবে বিবাহের আয়োজন করা হয়, নতৃব! প্রস্তাব পরিতাক্ত হয়। আনুষ্জানিক 
বিবাহে যদি বিলম্ব থাকে, প্রস্তাবটা পাকাপাকি করার জন্য পাত্রীর আঙুলে একট 
নৃতন আংটি পরিয়ে দেওয়! হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা] কন্যা সম্প্রদানের 
দু-তিন দিন আগের থেকেই আরম্ভ হয়। প্রথম দিন কন্যার বাড়ীতে তত্ব পাঠানে। 
হয় বা'জোরোণ' দেওয়া হয়। পাত্রের বাড়ী থেকে একদল সধবা ও কুমারীরা যায় 
কন্তার বাড়ী এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে বিয়ের সাজ-পাট গয়না-গাট পরিয়ে 
দেয়। তন্বের মধো থাকে তিন থেকে পাচ জোড়া জামা-কাপড়, তার মধো এক 
জোড়া কন্যার মায়ের জন্য । এইদ্িন থেকে বিয়ের দিন পর্যন্ত বর-কনেকে প্রতিদিন 
আনুষ্ঠানিকভাবে স্ত্রান করতে হয়__এই স্রানকে বলে 'নোওয়া' বা নোওনি'। এই 
'নোওনি' বা স্ানপর্ধের জন্য পাঁড়ার এয়োতীরা শোভাধাত্র! সহকারে 'বিয়ানাম' 
অর্থাৎ বিয়ের গান গাইতে গাইতে নদী কিংবা পুকুর থেকে একটা! বিশেষ ধরনে জল 
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তুলে আনে, একে বলে 'পানী তোলা'। দ্বিতীয় দিনের রাতটা অর্থাৎ বিবাহের 
আগের রাত হল অধিবাস। এই দুটো দিন বর-কন্যা ও তাদের মায়েরা উপবাসে 
থাকে। অধিবাসের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য একজন পুরোহিত নিয়োগ করা 
হয়। তিনি দেবতাদের কাছে চাল, ডাল নিবেদন করে পুজা করেন, ও দেবতাদের 
প্রসাদী চাল-ডাল সকলকে বিতরণ করে দেন। এই প্রসাদ ভক্ষণের পর যারা 
উপোস করে আছে, তারা রাতে নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে পারে । পূজা শেষ 
হয়ে গেলে পর এয়ো-শ্রীর! 'গাঠিয়ন খুন্দা' অনুষ্ঠান পালন করে! গাঠি হল আম- 
আদা জাতীয় কোনো গাছের সুগন্ধি মূল। চারি দিকে চাদরের আছাল দিয়ে 
মেয়ের শিলনোড। দিয়ে হলুদ বাটার মতে। 'গাঠি' বেটে, বিয়ের গান গাইতে গ।ইতে 
সেই বাটন বরের মাথায় কিংব। কনের মাথায় চাপিয়ে তেল মাহিয়ে দেয়। এটা 
হল পবিত্রীকরণ প্রক্রিয়া । এই অধিবাসের রাতে নিরামিষ ভোজনের পর বর-কনে 
কিংবা তাদের মা-বাবা তাদের যথ। নিয়মিত আহার গ্রহণ করতে পারে না। বিবাহের 
অর্থাৎ তৃতীয় দিনের ভোরবেলায় 'দৈয়ন দিয়া অনুষ্ঠান পালিত হয়। বর বা 
কল্তাকে শোবার ঘরের দোরগোডায় বসিয়ে দেওয়া হয়; প্রবীণা কোন আত্মীয় 
সামনে বসে দুহাতে দখান। পানের পাত। শিয়ে এক বাট দইয়ের মাধা (দই থেকে 
দৈয়ন-ডুবিয়ে পানের পাত! দুটি বর-কনের গালে, হাতে ও পায়ে উপর থেকে নিচের 
দিকে বুলিয়ে দেন। তারপর একবার 'নে।ওয়-র পর উর্ধতন নবম পুক্বের শ্রাদ্ধ 
অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়' নন্তার বাড়া যাএ্রার প্রস্তুতির আনুষঙ্গিকরূপে বরকে আর 
একবার স্নান সেরে নিতে হয়। বিবাহ-লগ্রের একটু আগে বর সদলবলে পাত্রীর 
বাঁডিতি গিয়ে উপস্থিত হয়। সুসজ্জিত তোরণদ্বারের সামনে ভাবী শাশুড়ী আনুষ্ঠানিক 
ভাবে বরকে সন্বধন। করেন। বরের মাথার উপর মৃঠে। মুঠো চাল ছিটানে। হয় যাতে 
ভতপ্রেত পালিয়ে যায়। প্রায়ই পক্ষের ছেলের! মুঠো মুঠো চাল ইুডে দেয় অপর 
পক্ষের সুন্দরী মেয়েদের লক্ষ। বরে । তারপর বরকে নিয়ে যাওয়! হয় ঠাদোয়ার 
তলায় বিবাহ মণ্ডপে হোম অনুষ্ঠানের জন্য । স্ত্রীলোকের! সর্বক্ষণ ধরে 'বিয়ানাম” 
অর্থাং লিয়ের গান গাইতে থাকে, এক পক্ষ অপর পক্ষকে ঠাট্টাতামাশা করে__বর 
কি'ব। কন্যা কি“ল। তাঁদের ছোট ভাইবোণকে নিয়ে । যথাসময়ে কন্যাকে মণ্ডপে 
আনা হলে পর পুরোহিত বৈদিক মতে বিবাহ-অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। কন্যার 
পিতা কন্তাকে সম্প্রদান করেন। বরের বাড়ি ও কনের বাড়ি উভয় জায়গাতেই 
নিমন্ত্রিত বাক্তিদের জলযোগ দ্বারা আপণায়ন করা হয়। বিবাহ্‌কার্স সম্পন্ন হয়ে গেলে 
পর বরপক্ষ বন্যাকে বরের বাড়ি নিয়ে যায়। সেইদিন থেকেই কন্যাকে শ্বশুরঘর 
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করতে হয়__এমন নয়, স্বামীর বাঁড়ীতে পা দিয়ে আবার বাপের বাড়ী ফিরে আসতে 
পারে । তবে দুই বাড়ীর মধ্যে ব্যবধান যদি সুদীর্ঘ হয় তাহলে বিয়ের পর থেকেই 
কন্তা শ্বশুরবাড়ীতে থেকে যায় । বিয়ের তৃতীয় দিনে সন্ধ্যাবেলা একজন প্রো- 
হিতের সাহায্য নিয়ে খোবা ও খুবৃজী নামে দুই কাল্পনিক দৈতাকে পৃজা করা হয়. 
যাতে বিবাহিত জীবনের পথ নিষ্কণ্টক হতে পারে। 

বিবাহে যৌতুকত্বরূপ টাকা পর্পসা দাবী করা হয় না। কিন্তু মেয়ের বাবা বিবাহিত 
জীবনে আবশ্যক হতে পারে এইব্লকম যাবতীয় জিনিস যৌত্বকম্বরূপ দান করেন, 
যথা বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড়, বাসন-কোষন, বাঝ্সপেটরা, এবং সকল সা 'জ- 
সরঞ্জাম সহ একট! তাত! বিবাহ সফল হয়েছে কি বিফল হয়েছে, গ্রাম্য মেয়েরা 
তাঁর হিসাঁৰ করে সৌতুকদ্বরূপ কিংব! উপহারস্বরপ বাসনকোষনের সংখ্যা দেখে । 

ব্রাহ্মণ কায়স্থদের মধেো, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, এখনে! কিছু পরিমাণে বাল্যবিবাহ 
প্রচলিত আছে। ব্রান্মণেরী কন্যার বিবাহে তিনটি পর্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচার 
অনুষ্ঠান পালন করে : কল্তা খতুমতী হবার পূর্বে, কন্ঠা খতুমতী হবার পরে 
এবং কন্যা সন্ভতানবতী হবার সময়ে । ব্রাক্ষণেরা বিধবাদেক পৃনবিবাহ হতে দেন না 
যদিচ আর কয়েকট সম্প্রদায়ে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত নয় । কিন্তু অত্রাঙ্গণ বিধবার 
পুনধিবাহে সাধারণ বিবাহের সকল রকম অনুষ্ঠান পালন করা হয় নাঁ। বিবাহ 
অনুষ্ঠানকে প্রায় ধর্মানৃষ্ঠালের মতো পবিত্র জ্ঞান করা হয়, সেইজন্য বিবাহ বিচ্ছেদের 
কথা! মনেও আনা! হয় না, সমর্থন করা তো দূরের কথা । এক পরী গ্রহণই বিবাহের 
সাধারণ নিয়ম, যদিচ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষ একাধিক পত্বী গ্রহণ 
করেছে। 

কোন কোন অসমীয়া গ্রামে 'চোকা' বা চপনীয়া' বলে এক ধরনের পুরুষ দেখা 
খায়, যারা বিখবাঁর বাঁড়ীতে স্বামী হয়ে ঢোকে । এই প্রথাকে লোকে যে কত হীন 
চোখে দেখে, তা ঢাকা, (দ্কে পড়া) ও চপ্নীয়া (গা ঘেষে থাক? ) এই দুটি 
তাচ্ছিলসৃচক কথা থেকেই প্রমাণিত। অপর পক্ষে বিপত্ীক কোন ব্যক্তি কোন 
বিধব! স্ত্রীলোককে স্ত্রীজপে ঘরে আনতে পাবে । এইরকম স্ত্রীলোককে বলা হয় 
'বুটুন্ অর্থাৎ পথে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে । 

এই ধরনের বিয়েতে কয়েকটি মাত্র আচার পালন করা হয়, সীধারণ বিয্লের আড়ম্বরা 
তাতে থাকে না। কেউ কেউ অনুমান করেন এইসব বরল প্রথা হয়তো 
অতীতের কোন কোন জনজাতীয় প্রথার সাক্ষ্য হতে পারে । বোড়ো। সমাজে 
'ঢোকা'-র স্ীনিকর অবস্থাট। খুবই কৌতুহল উদ্দীপক । যে রাতে বিপত়ীক বাক্তিটি 
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বিধবা স্্রীলোকের বাড়ী আসে, স্ত্ীলোকটি এক বাট মোরগের ভাজা মাংস ও এক 
বাটি ধেনো মদ €রেখে দেয় তার শোবার ঘরে চৌকাঠের স্গমনে এবং নিজে একটি 
ছোট বাতি জ্বীলিয়ে লাঠি হাতে বাইরে বসে থাকে । লোকটি এসে বাড়ীর চারপাশে 
সাতপাক ঘোরে হুলো বেডালের মতে! মেঁও-য়েও ক'রে । প্রত্যেক পাকের শেষে 
যখন চৌকাঠের সামনে দীডায় শ্রীলোকট লাঠির শব্দ করে তাকে তাড়িয়ে দেয় । 
সপ্তম বারের পর মেয়েট প্রশ্ন করে লোকটি কি তার ছেলেমেয়ের বাপ অর্থাং তার 
ভূতপূর স্বামী? লোকটি জবাব দেয়, ই্যা। তখন সে ঘরে ভিতর ছুকতে পায়। 
ঘরে দ্ুকে সে সেই ম্দমাংস খায় এবং আরো কয়েকটি আচার অনষ্ঠান পালন 
করার পর সেই ঘরের গৃহস্থ বলে গণা হয় | স্ত্রীলোকটি 'ঢোকা' বাক্তিটিকে তার 
ভূতপৃর স্বামীর সঙ্গে অভিন্ন বলে মেনে নেয়-এই হল প্রচলিত ধারণা । ঢোকা 
তার নিজের গুহসম্পর্তি চিরতরে তাগ করে আসে. তাতে তার আর কোন 
অধিকার থাকে না। বোডেো লেখক ভবেন্দ্র ব্যানাজি বলেন, সম্ভবত এই প্রথাটি 
বোডোদের প্রাচীনকালের মাতৃপক্ষীয় উত্তরাধিকারের অন্যতম প্রমাণ । চোকা-প্রথার 
প্রসঙ্গ বাদ দিলে দেখা যায় যে সাধারণত বোড়োরা ভাদের বিধবা স্ত্রীলোকদের 
রক্ষণাবেক্ষণে বেশ তৎপর | বোড়ো বিধবাকে পুণবিবাহে রাজী করানো সহজ নয়, 
বাঁর বার অনুনয় বিনয় করা সন্ত্বেও কুপিত প্রতণখাঁন ছাড়া আর কোনো সাভা 
পাঁওয়া যায় না। সেইজন্যই একট প্রবচনের সৃষ্টি হয়েছে : পুরনো বাড়ীতে হাত 
দিও না, ঘেষো না বিধবার কাছে । 

সামাজিক ভাবে স্বীকৃত বৌডোদের বিনাহ-পদ্ধতি সকল গামেই প্রায় একই ধরনের 
যদিচ গোঠ্ীভেদে কয়েকাট আচার-অনুষ্ঠানে সামান্য ইতরবিশেষ হয়ে থাকে । বোডো 
যুরুববীর! ছেলেমেয়েকে নিজেদের জীবনসঙ্গী বেছে নেবার অধিকার দেয় না। 
বয়োজোন্ঠরা বাছাবাছি-পধ সমাধা করার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠানের কাজ শুরু 
হয়ে যায় । জ্যোতিষীদের সঙ্গে পরামশ করা হয না । কোন একটা শুভদিন দেখে 
বরের বাড়ীর লোকেরা মেয়ে দেখতে যায়, কতকগুলি মামুলী পবীক্ষ। ও প্রন্ন 
জিজ্ঞাসা করে তারা মেয়ের রূপগুণ ও স্বভাবচরিত্র বিষয়ে একটা ধারণায় পৌছায়। 
মেয়ে ষদি পহন্দ হয়. তাহলে তার একজোড়া রূপোর খাড়ু মেয়ের বাড়ির ঢালে গুজে 
আসে, নয়তো দ্ু-বীতল মদ ঝুলিয়ে রেখে আসে বাড়ির খুঁটোতে । রূপোর খাড়ু 
জোড়! কিংক1 মদের দুটি বোতল যদি পরের সপ্তাহে ফেরৎ না আসে. তাহলে বুঝতে 
হবে মেয়ের বাডির সম্মতি আছে । মেয়ে ঘদি অন্বাকোন খেল' বা গোষ্ঠীর হয়, 
তাহলে ছেলের বাড়িকে সেই গোষ্ঠীর বীতি রেওয়াজ গ্রহণ করতে হয়__ফাতে 


66 আনামের লোকসংস্কাতি 


নববধূকে কোন অসৃবিধায় না পড়তে হ্‌য়। বিয়ের আগে ছেলেকে যেতে হয় মেয়ের 
বাড়িতে, যাতে সে বাড়ির লোকে দেখে নিতে পারে ছেলে দেখতে শুনতে কেমন। 
আসলে এই দেখাশোনার সূত্রে ছেলে ও মেয়ে পরস্পরকে বুঝেসুঝে নেবার একটা 
স্বযোগ পায় । ছেলেকে মেয়ে নিজের বোনা গামছা, নিজের হাতে সেলাই করা 
রুমাল প্রভৃতি দিয়ে নমস্কার করে । মেয়ে যদি এসব কিছু না করে তাহলে বুঝতে 
হবে ছেলে তার পছন্দ হয়নি । তাহলে বিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। মেয়ের বাড়িতে 
তত্ব পাঠানো হয় সাধারণ অসমীয়া বিয়ের মতই-_-কেবল বরপক্ষের তরফ থেকে 
কনের গ্রামের সকল লোককে 'জুমাই' বা চা পরিবেশন করে আপ্যায়ন করতে 
হয় । বোডোদের মধ্যে যারা হিন্দ ধর্ম গ্রহণ করেছে তাঁর। আর্ধ মতে বিবাহের উৎসব 
উদ্যাপনের জন্য পুরোহিত নিয়োগ করে । অন্তের' নিজেদের আডম্বরপূর্ণ জনজাতীয় 
রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে । মহাসমারোহে ভোজ খাওয়া হয় ও নাচগান 
হয়। বরযাত্রীদের সঙ্গে দু'জন পুরুষ নাচিয়ে কন্যার বাড়ি যায়। বিয়ের পর কনেকে 
যখন বরের বাড়ি নিয়ে আসা হয়, সারা রাস্তা সেই দুই নাচিয়ে নাচতে নাচতে 
বরকনেকে এগিয়ে আনে । সঙ্গে যারা থাকে তারাও মেই নাচে যোগ দেয়। মেয়ের 
গ্রাম থেকে যেসব স্ত্রীপুরুষ মেয়ের সঙ্গে বরের বাড়ি যায়, তারা নিজেদের বাড়িতে 
ফিরে যাবার আগে বরের বাড়িতে খুব এক পেট ভোজ খেয়ে নেয়। 

বোড়োর' চায় না যে তাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে অন্ক কোন জাতির সঙ্গে হয়। 
তাদের মতে শনি ও মঙ্গলবার এবং মাঘ ও চেত্র মাস বিয়ের পক্ষে অনুপযোগী । 
রবিবারই বার হিসাবে প্রশস্ত । তাঁরা মেয়ের বিয়েতে টাকা নেয় । যৌতুক দেওয়া 
নেওয়ার ব্যাপারটা পাকাপাকি হয়ে যাবার পর বিবাহ সম্পন্ন হয়। কখনো কোন 
পিতৃমাতৃহীন কিংবা অভিভাবকহীন অনাথ ছেলেকে ঘর-জেশায়াই ( ঘরজামাই ) 
করে রাখা হয় । কিঞ্চিত বিরলরূপে এই প্রথাট অন্যান্য অসমীয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেও 
দেখাযায়। কখনো কখনো কোন বোডে। যুবতী যে-ছেলেকে ভালোবাসে স্বেচ্ছায় 
সেই ছেলের বাড়ি চলে আসে- যাতে তাদের বিয়ে হতে পারে । ছেলের বাবা-মা 
তখন মেয়ের অভিভাবককে খবরটা দেয় । কন্তাপক্ষ যদি সাড়া না! দেয় তা হলে 
তাদের জরিধান! করা হয় । কল্যাপক্ষের লোক এসে মেয়েটিকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে 
লিয়ে সায় । সে ষখন আবার ছেলের বাড়িতে চলে আসে তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া 
হয়! পালিয়ে গিয়ে কিংবা বল প্রয়োগ করে বিয়ে করার ঘটনা যে একেবারে না 
হয় এমন নয়, তবে এই ধরনের অঘটনকে সমাজ ভালো চৌখে দেখে না. নরুতৎসাহিত 


করে। 


প্রথা ও এঁতিস্ত 6? 


যদিচ আহোমরা প্রথম ষখন আসামে আসে স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করে স্থানীয় মেয়েদের, 
তাদের ভিন্ন ভিন্ন 'ফৈদ' বা বংশ সম্পফিত রীতি-নিয়ম পালনে তার+ খুবই কড়া। 
লিজ বংশে বা সগোত্রে বিবাহ তারা নিষিদ্ধ করত। কোন প্রকারে এইরকম বিয়ে 
ঘটলেও সেই বিয়ে থেকে উপজ্ঞাত সন্তানেরা সমাজে তেমন মর্যাদা পেত না। 
আহোমরা এখনো এইসব রীতিনীতি মেনে চলে । তবে অতীত যুগের সাক্ষ্যরূপে 
এখনো দুয়েকটা পালিয়ে গিয়ে কিংবা বলপ্রয়োদে বিয়ে করার ঘটন] ঘটে থাকে । 
'সকৃলং' প্রথা এখনো আহৌম সমাজে প্রচলিত বিবাহ-প্রথ! | 'সকৃলং' মানেই বিয়ে । 
আহোম বিবাহে ষেসব আচার-অনুষ্ঠটান মেনে চল! হয় তার অধিকাংশই অন্যান্ত 
অঙমীয়া সম্প্রদায়ের রীতিনীতির অনুরূপ । অসমীয়' হিন্দ্ররা যেমন বিজ্লের দু'দিন 
আগে নানাবিধ বন্ত্রালঙ্কারের তত্ব পাঠিয়ে, মেয়েকে বিয়ের জোড আনুষ্ঠানিকভাবে 
পরিয়ে আসে_আহোম বিয়ের বরপক্ষ ঠিক তেমনি করে থাকে । তদুপরি ইতিপৃবে 
উল্লিখিত অসমীয়া বিবাহের 'দৈয়নদিয়া' ও 'গঠিয়ন খুন্দা' অনুষ্ঠান, আহোম 
বিবাহেরও অঙ্গবিশেষ | কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আহোম 'সকৃলং'-এ তাদের নিজস্থ 
বৈশিষ্টাগুলি সংরক্ষিত। ভালো পাত্রীর সন্ধান পেলে বরের বাড়ির লোকের 
'সোখনী-ভার' (স্বধোবার বস্তসম্ভার ) নিয়ে মেয়ে খুঁজতে বেরোয় । 'সোধনী-ভার'-এ 
থাকে পান. স্পুরি' চাল, হাস ইতাাদি। যদি পাত্রপক্ষের সম্পর্কে আপত্তিকর কিছু 
ন1 থাকে, তা হলে ছেলের ঘরদোর দেখবার জন্য একট। দিন স্থির করে কন্তাপক্ষের 
লোকের। ছেলের বাড়ি যায়। তারা এলে পর বরপক্ষ যথেন্ট সমাদরে তাদের 
আপায়ন করে। তখন বিয়ের জন্য একটা শুভ দিন বেছে নেওয়া হয়। সকৃলং 
বিয়েতে বিবাহ-অনুষ্ঠানের তিন, পীচ, সাত ব? নয় দিন আগে, বিশেষভাবে তোল: 
জলে ছেলেকে ও মেয়েকে আনৃষ্ঠানিক ভাবে স্নান করাতে হয় । এ অনুষ্ঠান অসমীয় 
বিয়ের 'নোওয়া' বা 'নোওনি'-র অনুরূপ | 

সকৃলং বিয়েতে আহোম-পুরোহিত ভীদের নিজেদের শান্ত্র থেকে মন্ত্র পাঠ করেন । 
পি. আর. গর্ডন তার লিখিত বিবরণে সকৃ্লঙের একটি সৃস্প্ট ছবি তুলে ধরেছেন : 
'বর এসে বসে কনের বাড়ির উঠানে । কনেকে ঘর থেকে বাইরে এনে বরের চাঁর 
পাশে সাতপাক ঘোরানো! হয় । তারপর তাকে বসানো হয় ঘরের পাশে । এরপর 
দুজনেই উঠে গিয়ে অভ্যাগতদের দৃর্টির বাইরে একটি কোঠায় ঢোকে । সেখানে 
চাদরের একট প্রান্ত বেঁধে দেওয়া হয় মেয়ের গলায় এবং অপর প্রান্ত ছেলের 
কোমরে । অতঃপর তারা কো্ঠার একটি কোণে ব্স, কাছাকাছি থাকে কলাপাতার 
৯প্দব রাখা নয়টি জলভরা ঘট । এবার উৎসবের পুরোহিত সিরিং ফ্ুকন সক্লং পুঁথি 
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পাঠ করেন । তিনটি বাঁটিতভে দুধ, মধু ও ভাপে সেদ্ধ চালের পিঠে রেখে ষথাক্রামে 
বর ও কনেকে শু২কতে দেওয়া হয় । বাশ বা বেতের ঝুড়ি ভন্তি করে চাল এনে রাখা 
হয় বর কনের সামনে । পরম্পরের মধ্যে কাটারী-বিনিময় পব শেষ হলে পর, প্রথমে 
বর ও তাঁরপর কনে পরস্পরের অগোচরে আংট লুকিয়ে রাখে । সেই চালের মধ্যে 
বর রাখে কনের আংটি, কনে রাখে বরের । এই খেলার উদ্দেশ্য হল চালের মধ্যে 
আঙুল চালিয়ে একজন আরেকজনের রাখা আংটি খুঁজে বের করে নিজ আঙুলে 
পরবে । কাটরী ও আংটি বিনিময় বিবাহবন্ধনের প্রধান অঙ্গ । এই খেলা শেষ 
হলে পর বর কনেকে কোঠা থেকে বের করে বিবাহ সভায় নিয়ে যাওয়া হয় । তারা 
তখন কন্তার মা.বাবাকে ও উপস্থিত বয়োজোষ্ঠদের প্রণাম করে । অতঃপর বিবাহ্কা্ 
সম্পূর্ণ হয় ।' 

বিয়ের দ্বদিন আগে পুরোহিত সিরিং ফুকন নদী কিংবা পুকুরের পারে শিল্পে, 
আহোম-দেবতা খোয়াখাম-কে চাল, তামুল-পান প্রভাতি উৎসর্গ করে পুজো দেয় । 
তারপর 'জোকাই' বা পলো তিনবার জলে চুবিয়ে মাছ ধরে । যদি মাছ পাওয যায় 
_-সেই মাছ ধ্ঁধে বর ও কন্যার মৃখে ছুঁইয়ে দেওয়া হয়। এটা করা হয় অঘটন বা 
অমঙ্গল রোধ করার জন্য ! আনুষ্ঠানিক স্লানের জন্য 'নোওয়া' জল ও মন্ত্রসিন্ধ করে ও 
ওষধি-গুণ-সম্বলিত লতাপাতা দিয়ে পবিত্র করে নেওয়! হ্য়। বিয়ের আগের দিনচাতে 
“দেওবা'ন' উৎসব ক'রে বিভিন্ন আহোম দেবতাদের পুজে! দেওয়া হয় । পুরোহিতকেও 
চাল ও তামুল-পানের সিধে দিয়ে পুজো করা হয় । পুরোহিতও বরকনেকে বিবাহিত 
জীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব বিষয়ে আহোম শান্ত্রগ্রন্থ থেকে পাঠ করে উপদেশ দেন। 
ছুই পরিবারের উদ্ধতন সাত পুরুষের 'বুরজী' ব1 ইতিহাস তাদের শোনানো হয়। 
অতঃপর বরকনেকে কনেন্ন বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে অস্থুরীয়-বিনিময়, পঞ্চাম্থত 
পান, পাঁশা বা কডি খেল৷ প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করা হয় । 

বিয়ের কয়েকটি আচার আসামের জনজ*তীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য বলে ধারণা 
হয়_যথা কন্যাকে 'গ?ধন' অর্থাৎ যৌতৃকস্বরূপ টাঁকা পয়সা দেওয়া, ঘরজামাই রাখা 
এবং একই 'ফৈদ' অর্থাৎ সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ করা । মিরিরা মনে করে আকাশে 
ষত দিন চন্দ্রদূর্য ধাকবে একই 'খেল' বা গোষ্ীতে কিছুতেই বিবাহ হতে পারে না, 
কারণ একই 'খেল'-এর লোকেরা পরস্পরের ভাইবোন । মিরিদের বিবাহ পদ্ধতি 
আসামের অন্যান্য হিন্দ্দের মতোই । তাদের মধোও কন্যাকে বন্ত্রীলঙ্কার পাঠিয়ে 
'জোরোন' বা তত দেওয়া হয়, তাদের মধ্যেও পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার প্রথা 
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আছে । এই নিয়ে কিছু বাঁদবিসম্বাদ হলে মীমাংসা করে সমাজবৃদ্ধেরা একত্র হয়ে, 
তাদের 'কেবাং' সভাতে । 

দেউরীদের বিয়ে হয় কেবল নির্দিষ্ট 'ফৈদ' বা গোষ্ঠী গোত্রীয়দের সঙ্গে । কোন 
হৈহৈ আভম্বর ন! করে দেউরী বিধবার) পুনবার বিবাহ করতে পারে । বিবাহ- 
বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কন্যার জন্য 'গা-ধন' ব1 যৌতুকস্থরূপ টাকা- 
পয়সা নেওয়া হয়। কল্তা' খ্রত্রুমতী হলে অন্তান্ত কোন কোন্‌ অসমীয়া সম্প্রদায় 
তাকে নারীতে তোলার জন্ত যে 'তোলনী' বিয়ার বাবস্থা করে, দেউরীদের মধ্যে তার 
প্রচলন নেই । দেউরী সমাজে ভাশুর ও ভীদ্রবৌয়ের মাঝখানে দৃস্তর ব্যবধান ব্ক্ষিত 
হয়, ভাদ্রবৌয়ের বাপের বাড়ি থেকে আনা বাসনকোষণ পথন্ত ভাশুর ছ্োয় না। 

মিকিরদের মধোও একই 'ফৈদা-এর মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ কোন পুরুষ যদি 
অবিবাহিত কুমারীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত থাঁকে তাহলে, গ্রামের মোড়ল 'গীওবুঢ!' 
দণ্ড দেন, পুরুষটি যদি নিজে বিবাহিত হয় তা হলে দণ্ড বেশি হয়। উপযুক্ত কারণ 
বিনা পুরুষ স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে না । কুমারী মেয়ের জীবন নষ্ট করাটা মিকির 
সমাজে ক্ষমাহ নয়। বিবাদ-বিসম্বাদের কোন ঘটনা ঘটলেই অন্যান্ত অঞ্চলের গ্রাম 
পঞ্চায়েতের ধরনে মিকির সমাজের গ্রামবৃদ্ধেরা একত্র হয়ে প্রচলিত প্রথা অনুসারী 
একটি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। কিছু কিছু কডাকডি থাকলেও মিকির সমাজ- 
জীবন অনেক পরিমাণে খোলামেলা । আক্র প্রায় নেই বলা চলে । পুরুষ-নারীকে 
গণ্য করা হয় জীবনের পথে সহ্যাত্রীরূপে | গ্রামের ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে 
বেশ খোলাখুলি মেলামেশা করতে পারে । ছেলে তার মামার মেয়েকে বিয়ে করতে 
পারে। বিয়ের কথা প্রথম পাড়ে মেয়ের বৌদিদি ও মেয়ে। তারপর আসে 
নিয়মিত গুস্তাব এবং সেই. সঙ্গে আহোমদের মতো 'শোধনী-ভার', ছেলের বাড়ি 
থেকে বস্তুসম্তভীন বহন করে বরপক্ষের লোক অ।সে কন্তাপক্ষের মতামত শুধোতে । 
অতঃপর স্থির হয়ে ছেলে 'ঘরজোয়াই'-রূপে শ্বস্তর বাঁভিতে থাকবে কিনা । সেই 
প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেলে পর বিয়ের দিন নির্দিষ্ট করা হয়। এই ধরনের আলাপ 
আলোচনার প্রত্যেকটি স্তরে দুটি লাউয়ের কমগুলুতে দু'রকম মদ নিয়ে যাওয়া হয় 

মেয়ের বাঁড়ি। মিকির-বিয়ের সমস্তটাই অনুষ্টিত হয় গীতিময় ভাবে । প্রত্যেকটি 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার উপযোগী গান গাওয়া হয়_-যেমনটা হয় তাদের ধর্মীয় 
অনুষ্ঠীনেও ! 

আসামের জনজাতীদের মধ্যে রাভাদের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ আছে। 
উদায়রণস্বরূপ বলা যায়, তাদের সমাজে বিধবাবিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপারে 
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বেশ উদীরভাবে অনুমতি দেওয়া হয়। স্বামী-স্ত্রী দুজনার মধ্যে ষে বিচ্ছেদ ঘটাতে 
চায়, তাকে গ্রামের 'মুখিয়াল' অর্থাৎ মুরুব্বিদের কাছে হাজির হয়ে, কারণ দশিয়ে 
অনুমতি চাইতে হয়। অনুমতি পেলে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য নির্ধারিত 'পাণফলা'' 
( পান ফালা ) অনুষ্ঠান পালিত হয়। মাথার উপর একধানা পানের পাতা ধরে 
স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পিঠাপিঠি দাড়ায়, তারপর গ্রামের সবপৃজ্য 'বৃঢ়ামেথা 'র নির্দেশ 
মতে। একই সঙ্গে দ্ু'দিক থেকে টেনে ছ-ভাগ করে ফেলে, সেই সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে বাক্তি পানপাতার বড়ো ফালিট্রুকু হাতে পায় তার নাকি 
কপাল ভালো-_-সে পুনবিবাহ করতে পারে । বিবাহ বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক পক্ষকে 
অপরপক্ষ জরিমানা স্বরূপ টাক! পয়স] দেয়। রাভা সমাজে মেয়ের বিয়েতে 'গা-ধন 
অর্থাৎ যৌতৃকম্বরূপ টাক! নেবার প্রথা আছে । কন্ার বাড়ির বিবাহ সভায় রাভা বর 
আসে লম্বা ও টিলে একটি জোব্বার মতো জামা পরে, মাথায় শাদা ট্রপি এবং 
কোমরে ঢাল-তরোয়াল গুঁজে । ডক্টর ভূবনমোহন দাসের ধারণা, আদিতে রাঁভারা 
মাঁতৃপক্ষীয় উত্তরাধিকার মেনে চলত. পরে তাঁরা পিতৃপ্রধান প্রথা গ্রহণ করে । এখনো 
ছেলেমেয়ের! মাতৃকুলের নাম নেয়, আবার পিতার সম্পত্তি পায় পুত্রের এবং সকল 
ধর্মানুষ্ঠানে পিতাই হন পরিবারের মুখ। বাক্তি। কালে ভদ্রে দেখা যায় বর এসে 
বসবাস করছে স্ত্রীর পরিবারে. কিন্তু সচরাচর মেয়েকেই যেতে হয় স্বামীর দরে। 
একই গোষ্ঠীর মধো বিবাহ নিষিদ্ধ । এক শ্রেণীর রাভারা তাদের 'খকৃসি' পুজোতে 
তরুণ-তরুণীদের অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতা দেয়. তখন তারা পুঙ্োর রাতটায় 
মনের সাধ মিটিয়ে নৃতাগীত করে, ঘুমোতে যায় না । এই রকম মেলামেশার সূত্রে 
তার! নিজেদের জীবনসঙ্গী বেছে নিতে পারে। 

লালুংদের কয়েকটি আচার থেকে দেখা যায়, নারীর সম্মানের উপর তারা বেশ 
গুরুত্ব দেয়। সুদূর অতীতে তাদের সমাজ মাতৃশাসিত ছিল কি না বলা শক্ত । তারা 
সীন্টেংদের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে ও তাদের সঙ্গে বুকীল নিকট সম্পর্ক 
রক্ষা করে এসেছ । সিন্টেংরা মাতৃপক্ষীয় উত্তরাধিকার মেনে চলে। লালুংদের 
সত্রীলোক-সম্পকিত ধর্মীয় কাজ পরিচালন। করেন তাদের মহিল। পুরোহিতের: । 
আগেকার দিনে লালুং রাজারা যখন রাজা শাসন করতেন, রাজকুমারীর ছেলেই 
সিংহাসনে বসত । লালুংদের যে বারোটা 'ফৈদ' অর্থাং গোষী বা গোত্র আছে 
বারোজন মেয়ে থেকে তাদের উদ্ভব হয়েছে বলা হয় । লালুং মেয়েদের মধ্যে যারা 
অবিবাহিত অথবা যাদের স্বামী তাদের বাপের বাড়িতে ঘরজামাই, তারাই পৈতৃক 
সম্পত্তির অংশ পায়। সেক্ষেত্রে অবশ্য ঘরজামাইকে তার নিজের পৈতৃক সম্পত্তির 
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অধিকার ছেড়ে দিতে হয়। লালুংর! হিন্দ্রধ অবলম্বন করেছে এবং তাদের সমাজে 
বিবাহের নিয়মকানুন অন্তান্ট অসমীয়! হিন্দ্্দেরই মত_ কেবল হোম অনৃষ্ঠানটা তারা 
বাদ দেয়। একই 'ফৈদ'-এর মধো বিবাহ নিষিদ্ধ, এ নিয়ম যারা লঙ্ঘন করে 
সচরাচর তাদের গ্রাম থেকে বহিষ্কার কর! হ্য়। আজকাল তার! যদি বিধিমত 
প্রায়শ্চিত্ত করে, তবে পুনরায় তারা সমাজে গৃহীত হতে পারে । 

পূর্ব ভারতের পার্বতা জনজাতিদের মধ্যে নেফা-অরুণাচলের মিশিমিরাই বোধহন্ন 
সামাজিক শান্তিবিধানে সবচেয়ে কঠোর । মিশিমি সমাজে £কোন মানুষকে কেউ 
যদি হত্যা করে, তাহলে ম্বৃত ব্যক্তির 'খেল' বা গোষ্ঠী থেকে ষেকোন একজন 
আততায়ীকে হত্যা করতে পারে । নিহত বাক্তি যদি দাস হয় তাহলে জরিমানা 
হিমাবে পাচটি বুনো মোষ দিতে হয় | তবে গৃহকতা ষদি তার দাসকে হত্যা করে 
তাকে কোন দণ্ড দিতে হয় না। স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী প্রমাণিত হয়. তবে 
তার হাতের আঙুল কেটে ফেলা যেতে পারে 1! একজন পুরুষ যদি আর কারো 
সত্রীরসঙগে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়, তাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ স্বামীকে জরিমানা দিতে 
হয়। মিশিমিরা বন পত্ী গ্রহণ করার পক্ষপাতী-_কোন কোন পুরুষের বারোটি পর্যন্ত 
স্ত্রী থাকে । গ্রামের মুরুব্বিরা পঞ্চায়েতে জড় হয়ে সকল রকম শাস্তির বিধান দিয়ে 
থাকে । কেউ যদি তাদের বিধান অনুযায়ী জরিমান! দিতে গররাজী হয়, তাহলে 
বিরুদ্ধপক্ষ তাকে আক্রমণ করতে পারে, এমন কি হত্যা পধন্ত করতে পারে । 
আগেকার দিনে টাংসুল নাগারাও শাস্তিবিধানে খুবই কঠোর ছিল, যৌনাপরাধের 
শাস্তি হিসাবে স্বতীদণ্ডেরও বিধান দিতে তারা ইতস্তত করত না । আজকাল কিন্ত 
কেবল জরিমানা করা হয় । 

বৌদ্ধ ফাকিয়াল সশাজেও একাধিক পত়ী গ্রহণে অনুমতি দেওয়। হয়, বিধবা. 
বিবাহও সমর্থন করা হয়। তারা কিন্ত বালাবিবাহ হতে দেয় না। দেওর তার 
বিধবা! বৌদিকে পত়ীরূপে গ্রহণ করতে পারে । অরুণাচলের আদি বা আবররা 
বিধবার পুনবিবাহে আপত্তি করে না, প্রাক-বিবাহ পর্ধে প্রেম নিবেদনের ব্যাপারেও 
তারা যথেষ্ঠ স্বাধীনতা দেয় । আদিদের বিয়ের রীতি নিয়ম বেশ সহজ সরল : তরুণ 
তরুণী পরস্পরের প্রেমে পড়ে । জোট যদি দৃ'পক্ষের মাবাবার পছন্দ হব তাহলে 
ছেলে নিত্য আসে মেয়ের কাছে । ছ'মাঁস কাল এইভাবে কেটে যাবার পর তাদের 
একই শয্যায় শয়ন করার অনুযতি দেওয়া হয়। সন্তান হলে ধরে নেওয়া হয় বিবাহ 
সম্পন্ন হয়ে গেছে । তখন মেয়ের বাড়তে ছেলে চিরকালের জন্য থেকে যেতে পারে 
অথবা স্ত্রীকে নিয়ে আসতে পারে নিজের বাড়ি। একই 'খেল'-এর মধ্যে কিংবা 
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নিকট সম্বন্ধ থাকলে বিয়ে হতে পারে না। গ্রামের সমস্ত বাদবিসন্বাদ গ্রামের 
পাঁচজন 'মুখিয়াল' পঞ্চায়েত বসিয়ে মীমাংসা করে । পঞ্চায়েতের অধিবেশনকালে 
আসাষী পক্ষের কাউকে ট্র শকটি পর্যন্ত করতে দেওয়া হয় না। শান্তি দেওয়া হয় 
বেত্রাঘাত করে কিংবা জরিমীন! করে, দোষী ব্যক্তির আত্মীয়ের জরিমানার টাকাটা 
আদায় দিতে পারে। 

বিবাহের পর স্ত্রীলোকের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। হল সন্তানের জন্ম! 
ভারতের অন্থান্ অঞ্চলের মত আসামেও সেই বিশেষ দিনটির জন্য-ভাবী মাকে অঙ্গে 
অল্পে প্রস্তুত করা হয় ! বয়োজ্যেষ্ঠার। তাঁর শরীর-স্বাস্থ্যের উপর নজরু রাখে, তাকে 
কোন শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে দেওয়া হয় না, অপরপক্ষে আলস্য-বিলাসে 
" দিন কাটাতেও দেওয়া হয় না। গর্ভধারনের সময়ট। স্বামী বা স্ত্রীর কোন প্রাণী হতাা 
করাটা] অনুচিত বলে একটা অন্ধবিশ্থীস আছে । স্ত্রী ষদি টুল না বাধে 'খেতর' তান 
অপকার করতে পারে । তাকে তাত বুনতে কিংবা কাপড় সেলাই করতে দেওয়া হয় 
না. তাতে করে নাকি প্রসবের সময় বাধা ঘটতে পারে । পরিবারের সকলেই চেষ্টা 
করে তাকে আনন্দিত রাখতে । বয়স্থা স্ত্রীলোকের; তার মনের মধে; একটা ধর্মভাব 
জাগিয়ে রাখতে চেষ্টী করে ধর্মপুস্তকাদি পাঠ করে। গভাধানের দ্বিতীয় কিংব। 
তৃতীয় মাসে পুংসবন অনুষ্ঠান হয় ও ভাবী মাকে পঞ্চামৃভ খাওয়ানো হয়। প্রথম 
সন্তান হবার জন্য মেয়ে যায় তার মায়ের বাড়ি। গৌতম বুদ্ধ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তার 
মাতৃদেবীর মায়ের বাড়ি ষাবার পথে_ লুম্বিনি গ্রামে । গ্রামের ভাবী মায়েদের 
অভিজ্ঞ প্রবীপারা সাহায। করে থাকেন, গ্রামের দাইরাও ধাত্রীবিদ্যায্ নিপূণ । শিশু 
জন্মানোর পর একমাস কাল প্রসূতি অশুচি হয়ে থাকে বলে লোকের ধারণ), সেই 
একমাঁস বাড়ির কোন জিনিস তাকে ধরতে ছুঁতে দেওয়া হয় না। তার কাছাকাছি 
একখানা মাটির পাত্রে তৃষ কিংবা ঘুঁটের আগুন সবক্ষণ জ্বালিয়ে রাখা হয়__ষাতে 
ভূতপ্রেত কাছে আসতে না পারে । একমাস গত হলে শুদ্ধি পূজ। অনুষ্ঠিত হয়, তখন 
মা ও শিশুকে শুদ্ধ বা শুচি করে নিয়ে অন্য সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়। 
হয়। ক্কুর দিয়ে শিশুর চুল কামিয়ে ফেলা হয়। গোবরের সঙ্গে সেহ চুল মিশিয়ে 
বাড়ির সদর দরজার কাছে দেয়ালে এমনভাবে টাঙিয়ে রাখা হয় যাতে সকলেই 
দেখতে পায় । লালুংর! গোবর মাথা দ্বলগোছার সঙ্গে একটি কডিও রাখে । কেন 
তার! এমন করে নিশ্চয় করে বলা শক্ত-__হয়ত এমনটা করে শিশুর দীর্াম়ু কামনাস্র_ 
কারণ কড়ি হল উর্বরতার প্রতীক । লালুংদের সাজে আরো একটি আশ্চ রীতি 
আছে : শিশুকে সরান করিয়ে শুদ্ধ করে রাত্রি প্রভাতে তাকে বাইরে এনে পুবমুখো 
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অবস্থায় রেখে, মহিলা পুরোহিত একজন বিশেষ ভাবে তৈরি ধনুবাণ শিশুর হাতে 
স্পর্শ করিয়ে, শিশু নিজেই যেন বাণ ছুঁডছে এইরকম ভাব দেখিয়ে, চাঁরি দিকে চারটি 
বাণ নিক্ষেপ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা! করেন শিশুকে নারায়ণ, অনস্ত, মহাদেব 
ও যম যেন সকল রকম সংকট ও অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন । শিশু যদি কল্তাসন্তান 
হয়, তাহলে ধনুবাণের পরিবতে তার হাতে একটুখানি কাপাস তুলো ও একখানা 
কাচিস্পর্শ করিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষে পুরোহিত পুত্রসন্তানের কানে 
কানে বলেন, 'তোমার সংগ্রাম বাড়ির বাইরে, আর কন্যাসন্তানের কানে কানে 
বলেন, 'তোমার সংগ্রাম ঘরের ভিতরে ।' 

নামকরণ, ট্ড়াকরণ ও অন্নপ্রাশনের মতো সন্তান জন্ম-সম্পকিত অন্যান্ট আচার- 
অনুষ্ঠান ব্রান্মণেরা শান্ত্রসম্মত ভাবে পালন করে । সকল তোণীর লোকই নবজাতকের 
ঠিকৃজ্ভি প্রস্তুত করার জন্য জ্যোতিষী নিয়োগ করে । .অত্রাক্গণেরা কেবল অন্নপ্রাশন 
অনুষ্ঠান করো শশুর বয়স পাচ, সাত বা নয় মাস হলে। সবার আগে মামা অন্ন 
মুখে তুলে দেয়, সেইজন্য অন্নপ্রাশনকে বলা হয় মুখে ভাত। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে 
নিমন্ত্রণ করে ভোজ দেওয়1 হয়, নামও রাখা হয়। খাসিয়াদের নামকরণ অনুষ্ঠান 
মনে রাখার মতো: বয়স্ক ও অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে সালিশরূপে ঘরে ডেকে আনা 
হয়। অন্য আরো কিছু লোক উপস্থিত থাকে । তারা পর পর একটার পর একট 
নাম বলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত ভাড থেকে মদ ঢেলে পান করতে থাকে । 
মদের শেষ ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যে নামটা উচ্চারিত হয়, সেই নামটাই রাখা হয়। 
আসামের কোন কোন বৌদ্ধ গোষ্ঠী মা ও শিশু উভগ্নেরই শুদ্ধীকরণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা 
করে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দোৌওনীয়ার! তাদের ফুঙ্গী বা পুরোহিত ডেকে 
একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুদ্ধীকরণ করে । কৌদ্ধ ফাকিয়ালর। জন্ম গ্রহণের 
সাত দিন পরে তাদের 'চাংঘরের' (বাশের খুঁটির ওপর তৈরি উচু ঘর) বারান্দায় 
শিশুকে প্রথম বের করে । একমাস গেলে নিচের তলায় প্রথম নামায়, তার আগে 
বধিয্নসী মেয়ের! শিশুর হাতে ও পায়ে কালো স্বতো বেঁধে তার মঙ্গল কামনা করে। 
কোন কোন হিন্দ্ব অসমীয়৷ শিশুর কোমরে কালো স্বতোর ঘুনসি পরিয়ে রীখে, যাডে 
না কারো নজর লাগে। 

বোড়ো সমাজে শিশু জন্মালে জন্মনাড়ীর মূলে একটি সুতো বেঁধে দেওয়া হয় 
তারপর ক্ষরধার একটি বাশের ঠৌঁচ দিয়ে গি-ঠটার উপর দিকট! কেটে বাদ দেওয়। 
হয়। বাশের চোচের বদলে কখনো ক্কষুর বা ছুরি যেব্যবহার করা হয় না এমন নয়, 
তবে অসমীয়া গ্রামে সচরাচর নাঁড়ী কাটা হয় ওই বাশের টোচ দিয়েই । বিধব', 
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বিপত্ভীক কিংবা নিঃসন্তান ব্যক্তিকে দিয়ে এই কাজ করানো হয় না! লাড়ী কাটা 
হয়ে গেলে শিশুকে ঈষং গরম জলে স্ত্রান করিয়ে দেওয়া হয়। নক গাছি দৃর্বাঘাস, 
একটি তুলসীর ডাল এবং একটি সোনার আউটি সুঁটলীতে বেঁধে নদী থেকে বয়ে আন। 
জলে সেই সুঁটলি ডুবিয়ে দেওয়া হয়। তারপর নবজাতকের শরীরে দেই জল ছিটিয়ে 
ছিটিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় : 'বোঁপাটি (বাবাধন ) আগের জন্মে কি ছিলে তৃষি-_ 
বঙাল / বিদেশী ) ন! হিন্দু, না গারো, না ভুটীয়া, না নেপালী ? বাই থেকে থাকো 
সাকেন, আজ থেকে তুমি হলে বোড়ো ।' শিশুর মঙ্গলের অন্য দেবতাদের উদ্দেশে 
একটি মোরগ বলি দেওয়া হয়| এই পর্যন্ত, অন্ত আর কোন আচার পালন করা 
হয় .লা। ন'ভীর ঘা শুকোৌঁলে ভার চোকডাটুকু একটি মাঁদুলীভে পুরে শিশুর গলান্ 
সরিয়ে দেওয়। হয়। শিশুর মাকে দাই ও অন্যান্য এআষাকারিণীদের ডেকে ভোজ 
খাওয়াতে হয়, তা না হলে পাপ হৃয়। বোডো পন্তানদের আনুষ্ঠানিক ভাবে মৃখে 
ভাত দেওয়া হয় ন!, কিন্তু পাঁচ বছর বয়সে পা দিলে ছেলের মামা এসে তার মাথাটা 
কামিয়ে দেন। মনে হয়, এই আচার এসে থাকবে আধ হিন্দ্দের প্রভাবে । ষে 
পরিবারে ছেলেমেয়ে বাচে না, সেখানে কখনো কখনো তিনমাসের ছেলের সঙ্গে তার 
মায়ের ও শ্িন মাসের মেয়ের সঙ্গে তার বাবার, 'বিষে' দেওয়া হয়-এই আশায় ষে 
এর ফলে ভারা দীর্ঘ জীবন লাভ করবে । কখনো কখনো হূরদুষ্ট বাবা শিশুকে একটি 
ঝুডিতে বিয়ে, সেই ঝুড়ি মাথায় করে বাড়ি বাঁড়ি ফেরী করে বেডায়-_শিশুটিকে 
'বেচবে' বলে ৃ প্রত্যেক বাড়িতেই বলা হয়, আমরা কিনতে পারব না, পাশের 
বাড়ি খোজ নাও ।' বেচতে না পেরে বাবা নিজের বাড়িতে ফিরে আসে এবং মানুষ 
নয়ে বেচাকেনা করার পাপ থেকে খালাস পাবার জন্ত, প্রায়শ্চিত্ত-ন্বর্ূপ গ্রামের 
লোককে ডেকে ভোজ খাওয়ায় । এই বোড়েো। রীতিটা অন্যান্য অলমীক্সা সম্প্রদায়ের 
ব্ীতির সঙ্গে মেলে_তাদের বাড়িতে ঘন ঘন শিষ্বৃত্যু ঘটলে তারা সদ্যোজাত শিশুকে 
একটা পয়সার ঘতো নামমাত্র যুলো বেচে দেবার ভান করে । 

প্রথাত অসমীয়া কবি রঘুনাথ চৌধাঁরী লিখেছেন ষে, স্বত্যুশষ্যা ভার কাছে 
বিবাহের প্রথম নিশার ফুলশধা-_ষেখানে স্রষ্টার সঙ্গে তার আত্মার অবিচ্ছেদ মিলন 
মন! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেও স্বৃত্যু হল ঈশ্বরের সমান__ 'মরণরে, তু মম শ্যাম 
সমান; । এরকম কবিজনোচিত ভাবে সরল গ্রাম্য মানুষের কাছ থেকে আশা করা! 
যায় না । কিন্তু তাদের 'জীবনযাত্রা থেকেই তারা স্বত্যুর মাহাত্ম্য মেনে নেবার শিক্ষা 
পেয়ে থাকে ! বাইবেল বলে : থুলি থেকে তোমার জন্ম, তৃমি ফিরে যাবে সেই 
ধুলিতেই। আসামের কৃষক গান গেয়ে বলে যে, অন্তিম যাত্রায় তোমার 'লগত যাব 
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দুচলি খডি,__শ্মশানে সঙ্গে যাবে খান কয় চেলাকাঠ ! শৌকের কয়েকটা দিন সম্তপ্ত 
পরিবারকে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সঙ্গ দান করে--কখনো আমোদ আহ্লাদ করে, 
কখনো বা ধর্মগ্রন্থ পাঠ ক'রে । তারা চেষ্টী করে পরিবারটির মনোযোগ অন্য দিকে 
আকর্ষণ করতে । শ্রান্ধের দিন প্রকাণ্ড একটি ভোজ হবার সঙ্গে সঙ্গে শোকের পালা 
সাঙ্গ হয়ে যায়, পরিবারের লোকজন আবার তাদের দৈনন্দিন কাজেকর্্রে লেগে যায়। 

শবদেহ মাটিতে পুঁতে রাখাটা মনে হয় আসামের সকল অনার্ধ জাতির প্রথা ছিল। 
হিন্দ প্রভাবে তাদের কেউ কেউ শবদাহ করতে শিখেছে । তাই দেখা যায় অকা, 
আদি, দফলা এবং অধিকাংশ নাগা প্রভৃতি জনজাতি, যার] হিন্দ্ব প্রভাবের আওতায় 
আসেনি, শবদেহ্‌ সুঁতে রাখে । আহোমরাও হিন্দ্রধ্ম গ্রহণ করার আগে ম্বতদের কবর 
দিত। মিকির ও দেউরিরা শবদাহ করে । কিন্তু বোড়োদের মধ্যে তিনরকম প্রথাই 
প্রচলিত- কেউ কেউ দাহ করে, কেউ কবর দেয়, আর কেউ কেউ মৃতদেহ শ্মশানে 
নিয়ে গিয়ে সেইখানেই ফেলে আসে । দফলারা মৃতদেহ সমাধিস্থ করার পর চারিদিলে 
তীর ছুঁড়ে পাঠায়--ষাতে ভূতপ্রেত শ্বশানযাত্রীদের পিছু পিছু না আসতে পারে 
কেউ কেউ বয়সের অনুপাতে শেষকৃত্যে তারতমা করে থাকে : দোওনীয়ারা ম্থত 
ব্যক্তির বয়স যদি বিশ বছরের বেশি হয়, পুঁতে রাখে । ফাকিয়ালরা পনেরো বছরের 
বেশি বয়স যাঁদের তাঁদের দাহ করে, আর কম হলে পুঁতে রাখে । অস্বাভাবিক ভাবে 
মৃত্যু ঘটলে নিয়মঘাঁফিক সমাধিস্থ করা হয় না। আদিরা গর্ভবতী স্ত্রীলোকের স্মৃত্যু 
হলে কিংবা আকস্মিক দুর্ঘটনায় কারো মৃতু ঘটলে তাদের সমাধিতে ভোজ্য দ্রব্য 
দেয় না। সংক্রামক রোগে ম্বত ব্যক্তিকে দেউরীরা দাহ করে না, প্রথমে পুঁতে 
রাখে এবং পরে মাটি খুঁড়ে কঙ্কালটা অগ্রিসাং করে| খাসিয়া ও রাভারা দাহ করা ও 
পুঁতে রাখা_ছুরকমের প্রথাই মেনে চলে । আও নাগারা একটি উদ্ভ বাশের মাচানে 
খোলা আকাশের তলায় শবদেহ স্থাপন করে যাতে কাকে শকৃনে খেতে পারে অথবা 
গলে পচে শেষ হয়ে যেতে পারে । আগেকার দিনে মাঁচানের তলায় তারা আগুন 
জ্বালিয়ে রাখত যাতে শবদেহ শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে ষেতে পারে। 

বেশির ভাগ জনজাতি বিশ্বাস করে যে ইহলোকের পর পরলোক আছে, ইহজন্মের 
পির জন্মান্তর আছে । কেউ কেউ মনে করে ম্বৃত ব্যক্তির আত্মা ব্ূপান্তরিত হয়ে 
পুনরায় জন্মগ্রহণ করে । লালুং শিশু যদি অনেকক্ষণ ধরে ককিয়ে কীদে, তাদের 
ধারণা পরিবারের কোন পরলোকগভ আত্মা শিশুর মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করছে। 
মিকির শিশুকে যখন পিতামহের নামে নামকরণ করা হয়, ভেবে নেওয়া হয় ষে 
পিতামহ জন্মগ্রহণ করেছেন নাতির রূপে । দফলা ও বোড়োদের মধ্যে পুনর্জন্ম 
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বিষয়ে কয়েকটি আশ্চর্য ধারণা আছে। দফলারা মনে করে রউবেরঙের প্রজাপতি 
পরলোকগত ব্যক্তিদের আত্মা । অবিবাহিত বোডো যুবকের স্বত্যু হলে তার সমাধির 
কাছে একটি কলাগাছ পুঁতে দেওয়৷ হয়__যাতে তাব। পরলোকের জীবন ইহলোক 
থেকে অধিকতর ফলপ্রসূ হতে পারে । বোডো স্ত্রীলোকের সমাধির পাশে একট। 
অশখ গাছের ডাল পুঁতে দেওয়া হয়, যাতে জন্মান্তরে সে সুকেশিনী হতে পারে । 
সমাধিস্ব করার আগে কিংবা দাহ করার আগে ম্বৃত রমণীর মৃখখানি জল দিয়ে 
ধোওয়া হয় এবং তার ঠোটদুটির মাঝখানে একটি লাল স্বৃতো৷ রেখে দেওয়া হয়। তার 
ফলে, পরজন্মে তার ঠোঁটদুটি পাতলা হবে ও রাঙা হবে-_-কারণ বোড়দের কাছে 
সেটা সৌন্দর্যের চিহ্ন । 


পাঁচ 
উৎসব পার্বণ 


অতিকৈ চেনেহর মৃগারে মন্রা 
অতিকৈ চেনেহর মাকো ; 

তাতোকৈ চেনেহর ব'হাগর বিল্ুটি 
নেপাতি কেনেকৈ থাকৌ ? 

0 

বড ভালবাসি মুগার নাটাই 
বড় ভালবাসি মাকৃ, 

তার চেয়ে বাসি বোশেখের বিন 
ন] পেতে কেমনে থাকি ? 


উপরোক্ত বিছু গীতে মুগা স্বতোর নাটাই ও মাকু, অসমীয়া স্ত্রীলোকের অতি 
আদরের ধন ঠাতশালের উল্লেখ করছে । কিন্তু বৈশাখ মাসের বিহু তাদের কাছে 
আরে আদরের, এ উৎসব 'না পেতে" তারা থাকতে পারে না। বি অসমীয়াদের 
সবচেয়ে বড় উৎসব | এ উৎসব ধম নিরপেক্ষ কেননা, কৃষি কাজের সঙ্গে এর অন্তরঙ্গ 
সম্বন্ধ । আসামের মুখ্য কৃষিকাজ হল ধান চাঁষ। আসামে যে তিনট বিহু পালিত 
হয়--বহাগ (বৈশাখ ) বিহু, কাতি (কান্তিক) বিহু এবং মাঘ বিছু__ প্রত্যেকাটর 
সঙ্গে ধানচাষের বিশেষ কোন একটা পর্ব সংযুক্ত | বৈশাখে চাষীর! ক্ষেত প্রস্তত 
করে চাষের জন্য, কাতিকে বীজ ধান রোপণের পর ধানক্ষেত সবুজ হয়ে যায়, আর 
মাঘে সোনার ধান কেটে তোলা হয় গোলায়। সম্বংসরে আকাশে সুধের বিভিন্ন 
অবস্থানের সঙ্গেও বিহু উৎসবের নিদিষ্ট সময় মিলে যায় । ডক্টর প্রফুলদণ্ত গোস্বামী 
লিখেছেন, 'জেণতিবিদ্যা অন্সারে বহাগ বিুর সম্পর্ক মহাবিষুব সংক্রান্তির সঙ্গে, 
কাততিক বিহ্ৃর সম্পর্ক__জলবিষুব সংক্রান্তির সঙ্গে এবং মাঘ বির সম্পর্ক উত্তরায়ণ 


ংক্রান্তির সঙ্গে । 'বিন্ত' কথাটি মূল সংস্কৃত শব্দ বিশস্বুবন থেকে এসেছে বলে অনুমান 
করা হয়।' 
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তিনটি বিহ্ৃর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বহাগ বিহু । সর্বসাধারণে একে 'রঙালী' 

(হাসিখুশি আমোদ আহলাদের ) বিহুও বলে থাকে । এই উৎসবের সূচনা হয় 
এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি অর্থাং পয়ল! বৈশাখে, অসমীয়া নববর্ষের শুভারস্তের দিন। 
শীত চলে গেছে_বসন্ভ সমাগত । হেম বরুয়া এই সময়ের বর্ণনা! দিতে গিয়ে 
লিখেছেন : 'বহাগ বি আসে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি, অসমীয়! নববর্ষের সূচনার 
সঙ্গে সঙ্গে এইসময়ে শীতের কুয়াশার ঘোমটা খসে যায়, আর কী ষেন এক 
এন্্জালিক স্পর্শে ধরনীর শুকনো ভাড়গুলো নূতন জীবনের ডাঁকে সাড়া দেয়। 
সেই নূতন জীবনের স্পর্শ লাগে গাছের শুকনো ডালে ডালে, শৃন্ব মাঠে প্রান্তরে ও 
সকল মানুষের অন্তরে । এই স্পর্শ হল সংগীতে-নৃত্যে উচ্ছুসিত আনন্দে ভরপুর 
বসন্তের স্পর্শ । বিহু উৎসব হল প্রকৃতির খতুচক্র আবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে, 
আচার অনুষ্ঠানে ও গীতন্বতোর যোগে, মানুষের আদিম আত্মগ্রকীশের বাঁসনা 
চরিতার্থ করার উতসব। বহাগ বিহু হল মানবিক স্তরে প্রকৃতির সৃষ্টি-উদ্দীপনা 
প্রকাশের প্রতীক ।” উৎসবের সূচনা হয় চৈত্রের শেষ দিন। সংক্রান্তির দিনটা 
গো-সংবর্ধনার জন্ব উৎসর্গাকৃত | সেদিনকে তাই বলে 'গরুবিহ্থ'র দিন । ভোরবেলা 
গোরুর শিং-এ সরষের তেল মাখানো হয়, কলাই ও হলুদ বেঁটে এক সঙ্গে মেখে 
লেপে দেওয়া হয় গরুর কপালে ও শ্িং-এ। আগে থেকে, তারা বাশ দিয়ে এক 
ধরনের পীচনবাড়ি তৈরি করে নেয়, নিচের দিকে বাড়িটা তিনফালায় বিভক্ত, 
ফাঁলার আগাটা ঠেঁছেছুলে ছুঁচালো করা। পীচনবাডির ছুঁচলো আগায় গেঁথে 
নেয় লাউ, বেগুন, কীচা হলুদ. করল প্রভৃতির টুকরো । গরুর গাঁয়ে বাড়ি মারতে 
মারতে নিয়ে যাওয়া হয় কাছাকাছি কোন পুকুরে বা নদীতে স্বান করানোর জন্য । 
সারাটা পথ রাখাল ছেলেরা গান গাইতে গাইতে যায় : 

লাউ খা, বেডিন। খা 

বছরে বছরে বাটি ষা, 

মার সরু, বাপের সরু, 

তুই হবি বর গরু ! 

0 

লাউ খাঁ, বেগুন খা 

বছর বছর বেড়ে যা, 

মা ছোট, বাপ ছোট 

তই হবি বড়ো গরু । 
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বন থেকে আনা দীঘলতী। ও মাখিয়তী গাছের ডাল দিয়েও গরুর গায়ে ছাট মারা 
হয়। পুকুণ্ধ কিংবা নদীর ঘাটে এসে গরুদের খুব ভালো করে হীন করানো হয়, 
তারপর ছেড়ে দেওয়া হয় চে খাবার জস্ত । যে রাখাল ছেলেরা গরু তাড়িক্ে 
নিষ্কে গিয়েছিল, তাব্র। এরপর একে একে সান সেরে নেয়, নিজ নিজ পীঁচন- 
বাড়ির আগায় তখনো ঘদি লাউ-বেগুনের ট্রকরো লেগে খাঁকে_ দেই পীচনবাভি সুদ্ধু 
বাড়িতে ফিরে এসে সেটা চলে গুঁজে দেয়; এর পর বাঁড়ির সকলে হলুদ কলাইবাটা 
ভালো করে সারা গ'য়ে মেখে স্নান করে, হরিনাষ গায়, বয়োজোষ্দের প্রণাম কারে 
পিঠে খায় চিড়ে-দই সহযোগে । গোঁধুলি বেলী গোচারণের মাঠ থেকে গরুরা 
ফিরে এলে পর সমাদর করে ঘরে আন হয়, পায়ের খুর ধুইয়ে দেওয়া হয়, শিং ও 
কপাঁলে লিশ্দুর (কখনো ক? চন্দন বাটা) লেগে দেওয়+ হয় । গরুদের খেভে দেওয়া 
হয় নোন্তা পিঠে। গোয়ালে ঢোঁকাবাঁক আগে তুষের আগুলে নিদিন্দার মতে উতকট 
শন্ধওয়ালা পাতা জ্বালিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয়, যাঁতে সমস্ত চৌহদ্দি থেকে মশা পালাতে 
বাধ্য হয়। নুতন পাখার বাতাস দিয়ে ধুনুচির ধেৌয়। চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া 
হয় ; নৃতন বছরে এই প্রথম নৃতন পাখীর বাবহার। পুরনো দড়ি ফেলে দিয়ে গোয়ালে 
গরু বাধা হয় নূতন দড়ি দিয়ে । ধুনুচির ছাইয়ের সঙ্গে ভেল মিশিয়ে হাল-বলদের 
ঘাড়ে ঘষে দেওয়া হয় । হাল-লাঙলও ধোঁয়া হয় পরিষ্কার করে, তার সামনেও রাখা 
হয় নোন্ত! পিঠে ৷ ডক্টর প্রফুললদত গোস্বামী বলেছেন, কামরূপ জেলায় ত্রাক্মণেরাও 
গো-লক্ষ্ীত পূজো করে! সংক্রাতির পরের দিন অর্থাৎ বছরের গ্রথম দিনে অনুষ্ঠিত 
হয় মানুহ? ( মানুষ ) বিছু। ভোরবেল, স্্বান সেরে কনিষ্টের বয়োজোষ্ঠদের প্রণাম 
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করে, নূতন কাপড় পরে এবং সকলেই 'বিুয়ান' উপহার পায়। এ-্উপহার সচরাচর 
হয় বাঁভিতে মাঁদিদিদের তাতে বৌন' একটি লা পাড় গামছা । খাওয়া দাঁওয়। হয় 
আগের দিনের মভো। এই দুটো দিন রোজকার মতো বাধাপডার পাট বন্ধথাঁকে। 
বঞ্জোজ্যেষ্টরা সকলে সায় গণকের কাছে পরিবারস্থ সকলের বধফল জেনে লেবার 
জন্ক। এভে অবশ্ক ভয়ের কিছু থাকে না, গণক ত্রাঙ্গণেরা সচরাচর নাগেম্র গাছের 
পাতায় মহাদেবের প্রি ঝড়-বস্তা গ্রভতি প্রাকৃতিক দুধোগ থেকে সকলকে রক্ষা 
করারু জন্থ একটি প্রার্থনীমন্ত্র লিখে দেন। এই নাণেশ্বরের পাতাটি সাবধানে ঘরেরু 
চালে গুজে রাখতে হ্য়। সকলে এ-বাড়ি সে-ধাঁড়ি ঘৃরতে যায়, সকলে তাদের 
চাঁজলখাবার দিয়ে আপ্যায়ন করে । এই দিনেই গ্রামের নামঘর' অর্থাং হরিসভা 
থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে 'ভুণ্চরি" (সংচরী অর্থাৎ ঘুরে ঘুরে গান করার ) দল গ্রামের 
একপ্রান্ত থেকে অস্থপ্রাস্ত পযন্ত নৃত্যগীত করে ঘুরে বেড়াতে আস্ত করে । হুচরি 
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গানের সঙ্গে বাজনা বাজে ঢোল, করতাল ও বাশের 'টকা' (টকাটক শব করে )। 
শুরুতে গান হয় ধর্মমূলক বিষয়ে, পরে হয় বিহু গানের সঙ্গে নাচ। যে ঘরে হুঁচরি 
হয়, সে বাড়ির লোকে দলটকে চ1! জলখাবার খেতে দেয়, একটি বাটা বা মাটির 
সরাইয়ে একজোড়া তামুলপাঁন এবং সামান্য পয়সা দিয়ে দলের সামনে হাটু গেডে 
তাদের অভিবাদন করে । হুচরি দল সে বাড়ির লোকের কুশল কামনা করে চলে 
যায় অন্যবাড়িতে | এই দিন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ডিম নিয়ে যুদ্ধ করে। যে 
ডিম ভাঙতে পারে সে জেতে, যার ডিম ভাঙে সে হারে । বড়োরা সেদিন পূর্বাপর 
প্রথা অনুসারে কডি খেলে: চারি দিক থেকে তরুণ-তরুণীরা জনপদ ছাড়িয়ে 
হশয়াঢাঁকা কোন প্রান্তরে এস জমায়েত হয় এবং সেখানে আনন্দ আত্মহারা হয়ে 
নৃত্যগীত করে। বিল্গানের মধুর সরে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য একটু বেশি । বিল্ত 
নাচের বলিষ্ঠ অঙ্গভঙ্গীতে একট! মৌন আবেদনের ইঙ্গিত দেখা যায়। উৎসবের তৃতীয় 
দিন হল গোঁপাই-বিহুর দিন_সেদিন গায়ের লোক নামঘরে একত্র সমবেত হয়ে 
হরিনাম করে। এর পরে এক সপ্তাহ ধরে ভুচবি গাঁন ও মুবক-যুবতীদের 
নৃত্যগীত চলতে থাকে । তারপর আসে বিহুকে বিদায় দেবার পালা_তাকে বলে 
'বি্ু উরুয়া' বা বিহু 'খোয়া'। এ অনুষ্ঠান করা হয় গ্রাম থেকে কিছু দূরে গিয়ে 
কোন জঙ্গলে কিংব! নির্জন প্রান্তরে । সেখানে গিয়ে গ্রামের লোক বিহু উৎসবে 
ব্যবহৃত কিছু কিছু জিনিস (যেমন ঢোল বাঁজাবার কাঠি বাঁ 'টকাঁ' ) ফেলে রেখে 
ফিরে আসে গাঁয়ে, একটি বারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে । 

স্থান বিশেষে কিংবা সম্প্রদায় বিশেষে বিহু উৎসব পালনে সামান্য কিছু ইতর- 
বিশেষ দেখা যাঁয়। কোন কোন অঞ্চলে উংসব চলতে থাকে একমাস ধরে । কোন 
কোন সম্প্রদায় একটা বুধলার দেখে উৎসবের সূচনা করে, বুধবাঁরকে শুভ দিন বলে 
ধরা হয়। আধেতর জাতির গৃহস্থেরা বিহুর সময় তাঁদের ঘরে অতিথি এলেই 
তাকে ধেনো মদ খেতে দেয়। ব্রাঙ্ণেরা সচরাচর বিল্ুর নাচ-গান হৈ-হ্ল্লায় যোগ 
দেয় না! পশ্চিম আসামের জেলাগুলিতে আধ হিন্দ্বর! হুঁচরির দল নিয়ে বাড়িবাড়ি 
ঘুরতে বেরোয় না। কিন্তু ডক্টর প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী বরপেটা জেলায় প্রচলিত 
একটি স্থানীয় প্রথাঁর উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন : “বরপেটার বয়স্কা স্ত্রীলোকের 
একটা কোন নির্জন প্রান্তরে একজোট হয়ে একট নাচে, হাস্যকৌতকের গান গায় 
আর মনের খুশিতে ঘুরে ঘরে সাত রকম শাক সংগ্রহ করে আনে (বির সপ্তম 
দিনে সাত শাক একত্র রেইধে খাওয়াটা নিয়ম। প্রথম বর্ষণের পর এই সব শাক 
এখানে-ওখানে গজায় )। তার। পুরুষ মানুষদের ধারে কাছে আসতে দেয় না 
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আর তারা যেসব গান গায় তা কাউকে জানতেও দেয় না। লোকমুখে শুনেছি 
এই অনুষ্ঠানে তাদের কেউ কেউ পুরুষের বেশ ধারণ করে।' পশ্চিম অঞ্চলের 
বোডোদের মধো মাগন' (ভিক্ষা নেবার ) প্রথা আছে__হুচরির মতো বিজুর 
প্রথম দিন ভোর থাঁকতে বোড়োরা গোরু-মোষকে স্ীন করাতে নিয়ে যাবার আগে 
ধান খেতে দেয়। দ্বিতীয় দিন তারা তাদের দেবতা “বাথো' বা মহাদেবকে পুজো 
দেয় এবং বাশি বাজিয়ে নূতন বছরকে আহ্বান করে । আহোমরাঁও বিহুর প্রথম 
দিন দেবতাদের উদ্দেশে ধেনো মদ উৎসগ করে। 

'কাতি' 'কাতিক মাসের ) বিহৃকে 'কঙালী' । কাঙালী ) বিহৃও বল। হয়। চাষীদের 
গোল! তথন শুন্বাপ্রায় থাকায় এই বিনতে বিশেষ আমোদ-প্রমোদ হয় না। বছরের 
এই সময়টাতে প্রতে'কটি ক্ষেতে বীজধানের চারা বোনা হয়, চারাগুলি সবুজ হয়ে 
মাথ। চাড়া দিতে থাকে । গোধুলি বেলায় উঠোনে তুলসীমঞ্চের তলায় নৈবেদ্য 
সাজিয়ে দেওয়' হয় । মঞ্চের ধারে-কাছে একটি কলা গাছ পুঁতে, তার গায়ে পাতলা 
ধাশের পাট। লাগিয়ে, সেইসব পাটার উপর মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয়। প্রদীপ 
জ্বালানো হয় গোলার সামনেও । তারপর চাঁষী যায় তার ধানের ক্ষেতে | মাটি; 
প্রদীপ একটি স্বালিয়ে, শস্যের মাথার উপর দিয়ে একখানা লাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মন্ত্র 
পড়ে যাতে পাখি, ইদর, পোকামাকড়, জীবচস্তুর হাত থেকে ক্ষেত তার রক্ষ। পায়। 
নম্ততপক্ষে 'কাঁতি বিহুর' সকল পুজ'অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল খাদাশফ্যের ভালো 
ফলন 

'ভোগ' কথাটা ভোজন কিংব; উপভোগের অর্থে ধরে নিয়ে মাঘ বিহুকে “ভাগালি' 
বিুও বলা হয়। মাঘ মাসে ধান কাট। শেষ হয় অথবা শেষ হবার মত হয়_ 
সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যায় অভাব-অনটনের পালা । মাঘ বিহু ফসল কাটার উৎসব, 
ফসল গোলায় তোলার উৎসব ! মাঘ নিলুর আগের দিন অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তির 
দিনটাকে বল! হয় উরুক।--সেদিন সকলেরই মনে আনন্দে উডু উড ভাব । বাড়ির 
মেয়েরা সার:দিন ধরে চালের পুলি বা পিঠে ও অস্তান্ত জলখাবার তৈরি করতে ব্যস্ত 
থাকে । পুরুষদের মধে। জোয়ান যারা তারা চলে যায় ধানক্ষেতে । ক্ষতে এখন 
জলকাঁদা নেহ_ শুকনে; হটহখটে, ধানকাটা শেষ হয়ে যাবার ফলে চারিদিক 
খোলামেল। । তরুণর দল সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে. সম্ভবপক্ষে কৌন নদীর ধারে, 
'ভেলাঘর' । চডুইভাতির জহ্বা সাময়িব একট: চাল ঘর) ও প্রান্তরের চারকোণার 
'মেজি' বাধে । 'মেজি' বানানে হয় চারকোণে চারট! বাশ পুঁতে তার মাঝখানে 
একটার পর একট" চেলা কাঠ খুব উদ্ভু একটা মন্দিরের আকারে সাজিয়ে। কোন 
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কোন গ্রামে এক একটা দল তাদের নিদিষ্ট কোণায় ভিন-তিনটি মেজি বানায়। 
এইসব কাজ শেষ হলে পর সারা রাত ধরে তরুণেরা চড়ুইভাতি খেয়ে, আমোদ 
আহ্লাদ ও নাচ-গানে সারারাত কাটিয়ে দেয়। চড়ুইভীতির প্রধান উপকরণ হল 
মাছ, যা নাকি তার দিনের বেলা ধরে আনে । অন্ধকারের আড়ালে একদল ছেলে 
গৃহস্থদের বাঁড়ি থেকে কাঠ-খড়, বাগানের শাঁক-তরকারী, আর তাদের মা-বোনেদের 
হাতে তৈরি পিঠে প্রভৃতি ছুরি করে নিয়ে আসে । খুব মজ! করে চড়ুইভাতি হয়। 
কিন্ত পুব আকাশ ফর্সা হতেই সংক্রান্তি শেষ হয়ে মার মাসের প্রথম দিন আলম । 
তখন তরুণদের একজন সেই হাডকাঁপাঁনেো শীতে নদীর জলে ভালো কনে সান সেরে 
ঈশ্বরের নাম নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মেজিগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। গায়ের 
লোকের! দলে দলে এসে মেজির চারদিকে দাড়িয়ে আগুন পোহীয়, কিছু কিছু দ্রব্য 
সামগ্রী অগ্নিকে উৎসর্গ করে, গায়ের ব্রাহ্মণ পুরোহিত কিংবা তীর অভাবে গায়ের 
মুরব্বীজাতীয় কোঁনো বয়স্ক ব্যক্তি, মেজির ছাই নিয়ে সমবেত সকলের কপালে 
ফোট] পরিয়ে দেন। তারপর সকলে সমস্বরে নামগান করে! মেজিগুলি পুড়ে শেষ 
হয়ে ষাবার পর সকলে নদীর জলে স্্রীণ করে । ফিরতি পথে সবাই মেজির আধ- 
পোড়া কৌন কাঠের ট্রকরো হাতে করে নিজেদের বাঁড়ির ফলের বৰাগানে ফেলে 
দেয়--তাতে নাকি ফল ভালো হয় ও মিষ্টি হয়। ফলের বাগানের প্রতোকটি গাছের 
গায়ে ধানের নাড়া কিংবা বাশের ছাল জডিয়ে দেওয়া হয়। স্ত্রীলৌকেরা পুরুষ ও 
ছেলেমেয়েদের সবাইকে পিঠে ও জলখাব'র খেতে দেয় । গীয়ের সকলে এবাঁড়ি 
সেবাঁড়ি ঘুরে ঘরে খাওয়া-দাওয়া করে । এই দিনে নানারকম খেলাধুলা হয়ে থাকে, 
তারমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখষোগ্য হল মোষের যুদ্ধ__যদিচ ক্রমেই এটা লোপ পেতে 
বসেছে । রাজারাজড়াদের আমলে অসিযুদ্ধ, বর্শ।-নিক্ষেপ, বাজপাঁখির লড়াই গ্রভৃতি 
নিয়েও প্রতিযোগিতা হত । 

উল্লিখিত তথ্যাদি থেকে সহজেই বুঝতে পার যায় ষে বিহু উৎনবগুলির সঙ্গে 
কৃষিকমের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ । নিশ্চয় আদিম কোন জনজাঁতির জীবনে এই উৎসবের 
সৃচন1 ঘটে থাকবে । আজকের দিনেও মিরিরা তিনট অসমীয়া বিস্তর অতিরিক্ত 
নিজেদের জারো ছুটি বিহু পালন করে--একটি 'আন্থ' অর্থাৎ আউস ধান বপনের 
আগে আর দ্বিতীয়টি আউস ধাঁন কাটার পর | গারো উৎসবসমূহ বীজ বপন ও ফসল 
কাটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । অরুপাচলের আদি-রা প্রতিবেশী সমতলবাসীদের 
মত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে তাদের ফসল কাটার 'সলুং উৎসব পালন করে 
সপ্তাহকাল ধরে। আপি ভ্্রীলোকেরা সমতলবাসী ভগ্মীদের মত ঘরদোর, বাসনকোষল 
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ধুয়ে মুছে সাফ-ন্ৃতরো করে এবং উৎসবের ষষ্ঠটদিনে যে ভোজ হয়, ভার জন্ত পূর্ব 
থেকে ভোজ্য বস্ত প্রস্তুত করতে থাকে ৷ পুরুষ মানুষেরা চারদিনের জন্য ঘর ছেড়ে 
জঙ্গলে বেরিয়ে যার শিকারের উদ্দেশ্যে, সমতলবাসীর! যেমন মাছ ধরতে বেরোয় । 
শিকারে ষ' কিছু মেলে গ্রামের লোকের মধ্যে তা মমভাখবে ভাগ করে দেওয়া হয়। 
অবিবাহিত আদি তরুণদের নিজছ্ব বাঁসগুহ 'মুস্বপ-এ, প্রকাণ্ড একট। অগ্রিকুণ্ডের 
চারপাশে বসে, শিকারীর দল সারারাত মদ খেয়ে ফুতি-তামাসা করে । এইরকম 
কোন আদিম উৎসব থেকেই হয়ডো মা বিহ্ৃর উদ্ভুব হয়েছিল । গোঁ-সন্বর্ধনা কিংবা 
বর্ষফল স্বরূপ নাগেশ্বর পাতায় মন্ত্র লেখা__এসব প্রথা হয়ত অনেক পরে এসে থাকবে 
আর্ষ-প্রভাবে । আসামের বৌদ্ধরা বিভ্ুর পিন মন্দিরের ভিতর থেকে বুদ্ধমূতি 
বাইরে বের করে ; মৃতিকে সান করিয়ে নেবার সমক্প তারা পরস্পরের গায়ে জল 
ছিটোয় ৷ সেইসময় তাঁদের কেউ কেউ অফ্টপীল গ্রহণ করে । 

আপাতদৃষ্টিতে কোন ধর্মবিশ্বীসের সঙ্গে সন্বন্ধবিহীন আসামের অপর একটি উৎসব 
হল 'ভঙেলি'_-একে 'সরি'-ও বলা তয়ে থাকে । দক্ষিণের কামরূপ ও গোয়ালপাড়া 
এই দুটি জেলায় এবং কামরূপের সন্নিহিত দরং জেলার কৌন কোন অঞ্চলের মধো 
এই উৎসব সীমাবদ্ধ ! দরং অঞ্চলে একে বলে 'দেউল' ! ( বরপেটার 'দৌল' বা 
হোলি উৎসবের নামের সঙ্গে এ নামের কৌন সন্থন্ধ নেই। ররপেটার দোৌলকে 
সাধারণ মানৃষ দেউলও বলে থাকে ! দোল" ও 'দেউল ঘরটি শব্দই অসমীয়া ভাষায় 
মন্দিরের সমার্থক )। ভঠেলি বা সরি উৎসব অনুষ্ঠানের সময়টা হল আসামের মুখা 
ধর্মনিরপেক্ষ উতস্ব--বহাগ বিহুর নিধারিত সময়ের কাছাকাছি । এ উৎসব হল 
একদিনের উৎসব 1 রাত্রিপ্রভাতে গ্রামের ফুবকেরা সান সেরে একট দীর্ঘ বাশ কেটে 
আনে, তারপর দাঁ-কাটারি দিয়ে বীশটা চেচে ছুলে খুব মস্ণ করে তোলে । বীশটা 
ভাল করে ধুয়ে নেবার পর রঙিন কাগজ, কডি ওচামর দিয়ে সুসঙ্জত করে। 
অত£গর শঙ্ঘবঘণ্টা বাজিয়ে সেই সুসজ্জিত হাঁশট। ধ্জাঁর আকারে আনুষ্ঠানিকভাবে 
নামঘরের সামনে একটা খোলা জায়গায় পুঁতে দের । ইাতিমধ্যে পাশের গ্রামের 
যুবকেরা দৈর্ধে। কিঞ্ধিৎ কম অথচ একইধরনে সুসজ্ভ্রিত আর একটি বাঁশ ধরে এনে 
দীর্ঘতর ধ্বজাটর ব] ধারে এনে মাটিতে বসায় । এই দুটি ধ্বজাকে বল হয় পানা, 
অর্থাৎ পায়রা, বড়োট বর-পাঞ়্রা এবং ছোটট কনে-পার্নরা। যে গ্রাম উৎসবের 
আয়োজন করে. দীর্ঘতর ধ্বজা অথাৎ বর-পায়রাকে স্থাপন করার অধিকার পায় 
সেই গ্রামের যুবকেরা | এবার তৃতীয় একটি ছোট বাশের খুঁটি পুঁতে তার চারদিকে 
তোরণের আকারে একটি কলাপাতার ছাউনি তৈরি হয়--একেই বলে ভঠেলি ঘর । 
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এই ভঠেলি ঘরের সিংহাসনে বিগ্রহ স্থাপন করে তাকে নৈবেদ্য ও দক্ষিণা নিবেদন 
করা হয়। গ্রামের লোকেরা দেবতার পূজো সেরে বাঁশের ধ্বজা দুটিকে নমস্কার 
করে ও ভক্তিভরে স্পর্শ করে । এবার ভঠেলি ঘরের সিংহাসন পুরোভাগে বহন 
করে শোভাযাত্রা বের হয়, আশপাশ থেকে গায়ের লোকেরা এসে সেই শোভাযাত্রায় 
যোগদান করে । সকলে আসে উৎসব সঙ্জায়, বন্ত্রীলংকারে সৃসজ্জিত হয়ে। সারাটা 
পথ চলতে চলতে বিবাহ-বিষয়ে একধরনের বিদ্রপাত্মক গান গাওয়া হয়-__তাকে 
বলে খিচা-শীভ | সমস্ত পরিবেশটা আনন্দমুখর হয়ে উঠে । পিঠে, মেঠাই. মাটির 
পুতুল, সন্ত! মনোহারী দ্রব্যের দৌঁকান প্রভৃতি নিয়ে একটা ছোটখাটো মেলা বসে 
যায় ।. এইরকম একটা মেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে ডক্টর প্রফুল্দত্ত গোস্বামী লিখেছেন, 
“সুন্দর সীজসজ্জ1 করে যুবতী মেয়েরা দলে দলে এইসব জিনিসপত্র সওদ করে 
বেড়ায়। তাদের পিছু পিছু চলে তেল-জবজবে চুলে টেরি বাগানো! যুবকেরা, 
মেয়েদের দিকে তাকাতে তাকাতে কিংবা! তাদের উদ্দেশ্যে শিস্‌ দিতে দিতে ।' 
কিন্ত মেয়েদের উপর কড়া নজর রাখার জন্য দিদিমা-ঠাকুমারা তাদের পিছনে 
ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়। মেলার কোন কোন জায়গ'য় হয়ত দধি-মস্থনের বিষয় 
নিয়ে নৃত্যগীত হয়-আটটি বালিকা গোপী হয়ে এবং বারজন বালক রাখাল হয়ে 
অভিনয়ের ভঙ্গী করে নাচে । কয়েক দশক আগে এইরকম ভঠেলি উৎসবে ঘোড়দোৌড 
হত। মোষ কিংবা হাঁতীর লড়াই হত। আজকাল সেসব আর হয় না । 
আনুষ্ঠানিকভাবে ভণ্েলি উৎসবের সূচনা হয় দুপুরবেলা । উৎসবে মোগদানকারী 
বিভিন্ন গ্রামের লোকেরা প্রতোক গ্রামের পক্ষ থেকে একটি করে সিংহাসন 
শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে আসতে পারে- সমস্ত উপাচার সহ । ভঞ্জেলি ঘর থেকে 
সিংহাসন নিয়ে শোভাযাত্রায় বেরোবার অগ্রাধিকার পায় উৎসবের আয়োজনকারী 
গায়ের লোক । অন্য গাঁয়ের শৌভাষাত্রা প্রথমটির অনুসরণ করে। সন্ধ্যা যখন 
নামে, স্থানীয় ছেলেরা চীংকার করে ঘোষণা করে, ভঠেলি শেষ হয়ে গেল।' তখন 
তার' লাঠির ঘাঁষ়ে ভঠেলি ঘরখাঁনা ভেডে ফেলে । এবার ভিন্‌ গীয়ের লোকদের 
ফিরে যাবার পালা । নিজেদের গ্রামে এসে তারা প্রতেক বাড়ির দরজায় সিংহাঁসনটা 
নামায়, যাতে গৃহস্থবাডির লোকের! একটি ডালায় একখানি প্রদীপ জ্বালিয়ে তার 
চারদিকে চাল-ডাল-ফলমুলের নৈবেদ্য সাজিয়ে দেবতাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে 
পারে | এইসব নৈবেদ্য পরে প্রসাদরূপে সবাইকে বিতরণ করা হয়। দোকানপাট 
থেকে প্ঠাঁমেঠাই ভেট দেয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে বণ্টন করে দেবার 
জন্য । এই আনন্দ-উৎসবে কখনো কখনো গ্রামের মুসনমান ভাইরাঁও যোগ দেয়। 


উতসব পার্বণ 85 


এমন কি উত্তর কামরূপের কোন কোন গ্রামে ভগেলির বিকল্প রূপে 'বীহরিয়া? 
অর্থাং বাশ-বিয়ে নামে মুসলমানেরা শিজেদের একটা উংমব করে থাকে । পণ্ডিতেরা 
অনুমান করেন 'ভঠেলি' কথাটা এসেছে সংস্কৃত ভন্থলিকা বা আকাশ থেকে। 
আকাশচুম্বী বীশের ধ্বজদণ্ড হয়ত তারই প্রতীক । মহাভারতে একটা উৎসবের 
বর্ণনায় বল! হয়েছে যে, ইন্দ্র যাতে যথোচিত বারি বর্ষণ করেন তাই তার প্রীতি- 
কামনায় ইন্দ্রধ্বজী স্থাপন করা হয়। সপ্তাহকাল পরে সেই ধ্বজা নামিয়ে নেওয়া 
হয় আশ্বিন-পৃপিমীর দিনে। কৃষ্ণ এই উৎসবকে গোবর্ধন পৃজায় পরিণত 
করেছিলেন । কোচবিহারে চৈত্রপৃণিমার দিন একটি লম্বা বীশ পুঁতে তার তলায় 
কামদেবের পূজা দেওয়। হয়_-এই পুজাকে বলে মদন-কাম পুজী অথবা বাশ-বিয়া। 
উত্তর কামরূপের বজালী অঞ্চলে কোন গাছের উপর ভর দিয়ে রাখে একখানি বাঁশ 
এবং সেই বাঁশকে পূজা কর। হয় মদনমোহন বলে। ইন্ত্রধ্বজ ও গোবর্ধনধারী দুটি 
ধারণাই হয়ত লৌকিক বিশ্বাসের অঙ্গাভূত হয়ে. কীমরূপের গ্রামবাসীদের প্রেরণ! 
দিয়েছে, ষাতে তারা ভঙেলি উৎসবের সূত্র ধরে আসন্ন কৃষিকম্নের সৃচনায় বুষিপাঁতের 
জন্য প্রার্থনা করতে পারে । খ্রণ্বেদে আকাশ ও জলের দেবতা ইন্দ্রকে পক্ষারূপে 
পৃজী করার কথা আছে । হয়ত সেই কারণেই আপামের গ্রামবাসী বাশের ধ্বজাকে 
পায়রা বলে কল্পনা করেছে৷ ডক্টর প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী কাঁলিকাপুরাণে একজন 
রাজার উল্লেখ দেখেছেন যিনি স্বকীয় উন্নতি কামনায় ইন্দ্রের পূজা করেছিলেন । 
সন্প্রন্টি গৌহাটির অনতিদূরে একটি ইন্দ্র২তি আবিদ্ধত হয়েছে 

দরঙা (মলার সঙ্গে ধমকমের কৌন সম্পর্ক নেই । এ ঘেল।৷ আসলে একট) প্রকাণ্ড 
হাট-_প্র।ত বছরে একমাএ ধুর এই ভাট বসে । উত্তর কামরূপের বডয়া থেকে প্রায় 
ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত দরউ:, ভূটান পাহাের পাদদেশে একটা 'নজন জায়গা। 
বর্ষধাকীলে পাহাডা নদীর ঢল নেমে সমস্ত জাঁয়গাট? বন্যাপ্লীবিত হয়। জল সরে গেলে 
থাকে কেবল পাক, মাটি ও পড় বড় পাথরের টুকরো । কিন্তু শরংকীল থেক শুরু 
করে বসন্ত খতুর শেষ পথন্ত দরঙায় কাদা শাবয় নৃতন শোভা ধরে, তন দরঙা হয় 
আত্তঃরান্ত্রীয় বিচত্র পণ সম্ভীর লেনদেনের বেন্র। দলে দলে ভূটীয়ারা আসে পুরুষ- 
বারী-ছেলে-বুড়ো নিনিশে-ষ | পিঠের উপর কিংবা ঘোড়ার প“ঠ বিবিধ পণ'দ্রবের 
বোঝা চাপি,য়, জাকাধীক। পাহাড়ী রাস্তার প্রায় একশো মাইল কিংব! তারও বেশি 
পথ পায়ে রেটে তার। আসে দরঙাঁর হাটে । আসামের সমতল অঞ্চল থেকেও প্রছ্থর 
লোক__বিশেষত বাাপারীর দল--সেবাঁনে শিয়ে জড়ো হয় ব্যবসা করতে । খুস্টায় 
1865 অন্দে ভুটান ও ভারতের মধো নিঃশুন্ক বাণিজে;র একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়। 
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তারপর 1896 অন্দে ভূটানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী উরগেন দজি সে দেশের প্রধান 
রপ্তানী পণ্য লাক্ষা বিক্রয়ের জন্য ভারত-ভুঁটান সীমান্তের নিকটবন্্গ একটা উপযুক্ত 
অঞ্চলরূপে নিবাচন করেছিলেন দরঙাকে । সেই চুক্তি এখনো বলবং। কালক্রমে 
দর মেলা একটু একটু করে বৃহদাকার ধারণ করতে লাগল । বেচাকেনার অন্থান্থয 
কেন্দ্র থাকা সত্বেও দরঙার মেলাই ভূঁটানীদের কাছে সবচেয়ে সুপরিচিত ও জনপ্রিয় 
কেননা, এই কেন্দ্রেই ভুটান থেকে পণাসম্ভার এনে জড়ো করা সবচেয়ে সহজসাঁধা | 
তদুপরি ভূটীয়াদের অন্যতম আকর্ষণ হল হাঁজো! শহরের হয়গ্রীৰ মাঁধবের মন্দির । 
গৌহাঁটি থেকে প্রায় ষোল মাইল উত্তরে এই ছোট শহরটি অবস্থিত ভূঁটীয়াদের ধারণা 
হয়গ্রীব মাধবের মন্দির আসলে বৌদ্ধ মন্দির । সেজন্ হাঁজো তাঁদের কাছে তীর্ঘ- 
বিশেষ | দরঙ1 মেলায় এলেই তারা দলে দলে যায় এই মন্দির দর্শন করতে । দরঙ 
মেলায় লাক্ষা ছাড়া ভূটীয়ারা আর আর যে সব পণাদ্রবা আনে, তারমধ্যে উল্লেখ- 
যোগা হল কমল! লেবু, স্বগনাভি বা কস্তরী, মাখন, ঘি, হাঁতে বোনা কাপড়-চোপড় 
গোরু-মোষ, টাট্টঘোড়া ও কুকুর। ভূঁটীয়া কুকুর সমতলবাসীদের বিশেষ প্রিয় । 
ফিরতি পথে ভূটীয়ারা নিজেদের £দশে নিয়ে যায় কেরোসিন, নারিকেল তেল, লবণ, 
কাপড় বোনা স্বতোর গীঠি, বাসনকোষণ, তামাকপাতা, দেশলাই, চাঁষ-আঁবাদ কিংবা 
নিত্যব্যবহীরের উপযোগী লোহার মন্ত্রপাতি ইত্যাঁদি। বছরে প্রায় পনেরো লাখ 
টাক মূলোর পণা লেনদেন হয়। ভূটীয়ারা এই মেলার সূত্রে আসামের লোকেদের 
সঙ্গে মিত্রভীবাপন্ন হয়ে মেলামেশ। করে, অনেকে অসমীয়া বাড়িতেও যায় । আসাম 
সরকারও এই মেলা'র সুবিধার্থে বাস চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট মেবরাঁমত করিয়ে দেন, 
মেলায় আগত ভুটীয়াদের জন্য সাময়িকভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন, শক্তিশুজ্বল! 
বজায় রাখার অস্ত পুলিশ নিয়োগ করেন। 

মহ্‌হোৌ অপর একটি সহজ সরল উৎসব । অসমীয়াভাষাঁয় 'মহ্‌ কথাটার অর্থ 
হল মশ!। মহ্‌হোৌ অথবা মহঁখেদ। হল মশ! তাডানোর উৎসব | তাঁড়ানেটা 
নিতান্তই অভিনয়, এই অভিনয়ে যোগ দেয় গায়ের কিশোরনয়স্ক ছেলের! । উৎসব 
হ্য় অদ্্রাণ-পৃণিমার দিন। উৎসবের দু-তিন দিন আগে থাকতে তার 'লাঠি-মুগ্ডর 
নিয়ে গাঁনের আগায় জড়ে! হয়ে মহড়া! দেয়। উৎসবে গাইবার জন্য কয়েকটি 
প্রচলিত গান অ:ছে, ঘুরেফিরে সেই গাঁনগুলিই গাওয়া হয়। উৎসবের দিন সন্ধ্যাবেল। 
তারা গীয়ের এঘর থেকে সে-ঘর ঘুরে বেড়ায় । গুহস্থের উঠোনে ভারা গোল হয়ে 
দাড়ায় ছোট ছোট লাঠি হাতে। কেন্দ্রে যে ছেলেটি দাড়ায় সে কেন্ত্রবিন্দ্ুর উপরে 
মুগ্ডরটি খাঁড়া দাড় করিয়ে ধরে থাকে । বাকি ছেলের! মণ্ডলাকারে ঘ্বরে ঘুরে গান 
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গাঁয় ও কেন্্রন্ম মৃগ্ডরের উপরে নিজ নিজ লাঠির ঘ' মেরে তাল দিতে থাকে । গানে 
শেষে তারা সিকিটা, আধুলিটা য1 চায়, গৃহস্থ তাই দিয়ে দেন এবং সেই সঙ্গে কিছু 
চাঁল। এই ভাবে যে পয়সা ও চাল জোগাড় হয় তাই দিয়ে একটা ভোজ হয়। 
কখনে! কখনো একজন ছেলে গায় কলার পাতা ও কলার বাকল জড়িয়ে ভালুক 
সাজে কিন্তু এ কাজটা একটু বিপজ্জনক, কারণ আসল ভালুক নকল ভালুককে 
তাড়া লাগাতে পারে কিংবা না! জেনেশুনে কেউ তা'র প্রতি ভালুক-মারা মন্ত্রাও 
প্রয়োগ করতে পারে । সেইজন্য মহ্‌খেদ! অভিনয় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পাতা 
বাকল কোন নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে পুঁতে ফেলা হয়! অধ্রাণ মাস শুরু হইতেই 
শীত এসে পড়ে, মশাও কমজে শুক করে । কিন্তু কামরূপ, দরং, গৌয়ালপাঁড়া এবং 
কোঁচবিহারের কোন কোন অঞ্চলের কিশোর ছেলেরা দাবী করে, মহ্‌খেদ' 
উৎসব করে তারাই মশা তাড়িয়েছে ! 

নিছক ধম্ননলক উৎসবের সংখা) আসামে কিছু কম নয়, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য 
বরপেটার 'দেউল' (দোলাধাত্রা বাঁ হোলি ॥. কামাঁখণার মন্তৃবাচী, ও শিবসাগরের 
শিবরাত্রি । উত্তর কামরূপের বরপেটাকে বলা হয় "সত্রীয়া' নশর, কারণ এই জায়গায় 
শ্রীশঙ্করদেবের প্রধান শিষ্ঠ শ্রীমাধবদেব ট্কুবদের জন্য একটি আখন্ডা বা সত্র প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন ! বরপেটা আসামে নৈষ্ব ধরনের একটি গুধান কেন্দ্র, বরপেটার লোকদের 
উপর সত্রের প্রভাব খুবই গভীর । গুশস্ত কীর্তনঘরট বরপেটার মুখ মন্দির, সেখানে 
প্রত্যহ নি্রমিতভাবে বৈষ্ণব ধর্মীয় কোন-নাঁ-কোন অনুষ্ঠান হয়ে|থাকে । এই সত্তরের 
জন্য আহোম রাঁজজ' শিবসিংহ ও কোচ রাজা লরনারায়ণ প্রভূত পরিমীণ ভূমি দেকক্্ 
করে যাঁন। রঘু রায় নামে আর একজন কোচ রাজ সত্তরের জন্য একটি সোনার 
কৃষ্ণমৃতি দান করেছিলেন । আজও সেটি সত্রে সযত্তে সংরক্ষিত রয়েছে । 

দেউল উৎসবের প্রথম দিনটিকে বলা হয় গোন্ধ। সেদিন সন্ধ।য় মহাপ্রত্ব কলীয়া 
(কালো) ঠাকুর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তুত হন ীর স্ত্রী ঘুনুচার ( গুণ্চ! ) বাড়ি যাবার 
জন্য । তদুপলক্ষে তার অনৃশীমীর! (বরপেটাবাসীরা ) প্রচুর নলখাগড়া জোগাড় 
করে কীর্তনঘরের সামনে প্রকাণ্ড একটি বহাংসবের আয়োজন করে । আচার 
অনুষ্ঠীনসম্মত পৃজাপ্রার্থনীর পর খোল. করতাল, ষদঙ্গ বাজিয়ে এবং আতশবাজি 
পুড়িয়ে কলীয়াঠাকুরকে তার সিংহাসন থেকে তুলে আনা হয়। হাজার হাজার ভক্ত 
তাঁর পিছু পিছু আসে! তাকে চৌদোলায় চড়িয়ে আগুনের চারপাশে ঘোরানো হয় 
যাতে তিনি একটু আগুন পোহাতে পারেন। অতঃপর তকে স্থাপন করা হয় দোল 
বা বেদীর উপর | উৎসবের দিনগুলিতে কীর্তনঘরের যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও 
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নাঁম-প্রসঙ্গাদি করা হয় এই বেদীর সামনে । দ্বিতীয় দিন এইসব অনুষ্ঠান ছাড়াও 
গীতবাদা সহকারে আসামের বৈষ্ণব এঁতিহ্াবাহী 'ভাওনা' নাট্যাভিনয় হয়। তারপর 
রাত্রে হয় যাত্রা । দূরদৃরাত্ত থেকে যেসব তীর্ঘযাত্রী আসে, তারা এইসব অনুষ্ঠান 
পেখে নাঁঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। তৃতীয় দিনের উৎসব হয় আগেকার দিনের 
অনুরূপ। চতুর্থ দিন হল উৎসবের শেষ দিন, এইদিনকে বলা হয় 'দুয়েরি | 
এইদিনেই ঘ্ুনুচার বাঁড়ি থেকে কলীয়াঠাকুরের লক্ষ্মী-মায়ের ঘরে ফেরবার কথা । 
ঠাকুরকে তার ভক্তের৷ বিচিত্র রঙের আবির মাখিয়ে একটা চৌদোলায় চাপিয়ে 
নিয়ে আসে । ঠিক সেইসময়েই অপর একটি বৈষ্ণব কেন্দ্র, বারাঁদি থেকে বিরাট 
, এক ভক্তের দল এসে যোগ দে তাদের লিজেদের চৌদোলা বহন করে । কীতনঘরের 
_ চারিদিকট! হয়ে উঠে যেন ভক্তদের জনসমুদ্র । শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, ম্বদঙ্গ, করতাল. 
খঞ্জনীর ধ্বনিতে এবং সমবেত কণ্ঠে হোলি গানে আকাশ বাতাস মুখরিত ইয়ে উ্তে । 
জ্োষ্ঠ-কনিষ্ঠ নিধিশেষে সকলে সকলের দিকে আবির ছুড়ে দেয়। এবার সকলে 
শোভাযাত্রা সহকারে ঠাকুরকে বহন করে নিয়ে যায় আধ মাইলটাক দূরে কনরিয়া 
নামে একটি জায়গায় । শোভীযাত্রীরা সংখ্যায় এত বেশি থাকে ষে ওইটুকু পথ 
অতিক্রম করতে সময় লেগে যায় প্রায় তিন ঘণ্টা। কনরিয়া পৌছুলে পর ঠাকুরকে 
চৌদোঁলা থেকে নামিয়ে 'হেকের। সলে এক ধরনের কাচ! ডাল খেতে দেওরা হয়। 
অতঃপর কনরিয়ার সত্রাধিকারী উৎসবের ভাংপষ সম্বন্ধে দ্চারটা কথা বলেন । 
এবার ঠাকুরের বরপেটায় ফেরবার পাল'। ফিরে এসে সভয় বিস্ময়ে তিনি লক্ষ' 
করেন যে কীর্ঠনঘরের প্রবেশদ্বারের কাছে প্রকীশ্ড শক্ত একট। বাশের বা'বধাঁন সৃষ্টি 
করে তার পথ রোধ করা হয়েছে । এই কয়েকটা দিন তিনি ঘুনুচার বাঁডিতে গিয়ে 
ছিলেন বলে, লক্ষ্মীমী তার উপর অভিমান করে তার ভক্তদের আদেশ দিয়ে 
রেখেছেন, কলায়াঠাকুরের ফেরবার পথ যেন বন্ধ রাখা হয়। তীঁকুরের অনুচরের 
বহু অনুনয় বিনয় করে মাজনা ভিক্ষা করে ঠাকুরের হয়ে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। 
£ই পক্ষের মধে। তর্কবিতর্ক শেষপধত্ত বলহতে পরিণত হয়. কলহ থেকে এক প্রকীর 
হাতাঁহ তি । এই কলহ মাঝে মাঝে বিপদ ডেকে আনে, কারণ মুবকেরা তাঁদের 
্বভাবস্বলভ উৎসা;হর আতিশযে বাশের বেডাটণ ভাঁঙবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ 
কার, ধাককাধাকি ধ্বস্তাধ্বস্তিতে কয়েকজন লোক আহত হয়। যেকোন উপায়ে 
বেড়া ভেঙে কলীয়াঠাকুরকে কীতিনঘরের আডিনায় নিয়ে ষাওয়া হয়। আডিনায় 
এসে ঠাকুর কীর্তনঘরের চারিদিকে সাত পাক ঘুরে আসেন। তারপর ক্লীত্ত হয়ে 
তিনি একটু বিশ্রাম গ্রহণ করেন । সেই স্বযোগে লক্ষ্মী-মীয়ের পক্ষ থেকে একজন 
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ভক্ত তাঁকে 'ককর্থন।' অর্থাৎ কট্ুকাটব্য করতে থাকে । প্রত্বাত্তর দেয় কলীয়াঠাকুরের 
কোন ভক্ত, বেশ একটা মজার বাকৃমৃদ্ধ চলতে থাকে । শেষ পর্যন্ত ঠাকুর যেকোন 
কলহক্লান্ত পতির মত পরাজয় মেনে নেন। টাকা-পয়সা ও অন্যান্বা উপহার দিয়ে 
মায়ের সন্তোষ সাধন করেন এবং এইভাবে কীর্তনঘরে প্রবেশের অনুমতি লাভ 
করেন। অতঃপর এই বিরাট দেউল উৎসবের অবসান হয়। বরপেটাবাসীদের 
উপর এই উৎসবের প্রভাব এতই গভীর যে সম্ভবপক্ষে তাদের কেউ বছরের ওই 
সময়টাতে ওই সত্রীয়া শহরের নাইরে থাকতে চায় না। তীর্থযাত্রী যত আসেন, 
তাদের সবাইকে সত্র থেকে বিনামূলো থাকবার সৃবিধা করে দেওয়া হয় এবং স্বপাক 
রন্ধনের জন্য 'সিঠা' দেওয়া হয়। সত্তর যতটুকু মৃবিধা দিতে পারে যাত্রীর সংখা ষদি 
তার চেয়ে ঢের বেশি হয় ( সচরাচর বেশিই হয়ে থাকে ) তাহলে অনেকে উৎসবের 
দিনগুলি কোন বাড়িতে অতিথি হিসাবে কাটায় । 

অন্ববাচী আসলে কোন উৎসব নয়__এ হল ব্রত উপবাস উদ্যাপন । কিন্তু এই 
উপলক্ষে কামাখায় একটি বুহং মেলা বসে । সংস্কৃতে 'অন্থু' অর্থে জল ও 'বাচী' অর্থে 
প্রকাশিত বা পুষ্পিত হওয়া । অন্ধববাচীর কয়েকটি দিন জননী বস্মতী রজস্বলা হন 
বলে লোকের বিশ্বাস, স্বতরাং সেই দিনগুলিতে তিনি অশুচি থাকেন । আষাঢ 
মাসের ছয় দিন গত হবার পর সূর্য যখন মিথুন রাশিতে প্রবেশ করে তখন 'ভবেং 
পৃণ্বী রজস্বলা' । এই পর চলে ছরাশি ঘণ্টা ধরে | এই সময়ের মধো চাষী মাটি চষে না 
কারণ, শান্ত্রমতে ওই সময়ে মাটি কাটা নিষিদ্ধ। কোন পৃজাপার্ণও অনুষ্টিত হয় না 
সে সময়ে । বিধব' ও খতৃমতী নারীরা সে সময় সচরাচর উপবাস করে থাকে এবং 
শয্য। ছেড়ে মাটিতে পা দেয় না, পাছে মাটির স্পর্শ লাগে। গ্রাম্য মানুষদের মধ্যে 
অনেকে সে সময় বাক্স-পেটরা খোলে না। দৈনন্দিন কাজকর্ম বা চাষবাস থেকে 
বিরত থাকা সকলের পক্ষে সম্ভবপর না-ও হতে পারে । কিন্তু ব্রক্মচারী ও বিধবাদের 
মতো ব্রত-উদ্যাপনকারীরা সেই সময়টাতে পাকান্ন গ্রহণ করে না। এই কয়েকটা 
দিন তারা ফলমূল ও দুধ প্রভৃতি খেয়ে কাটান। বল। হয় যে অন্বুবাচীর সময় দুধ 
খেলে শাপে কাটার ভয় থাকে নাঁ। গ্রামা মানুষদের বিশ্বাস, এই সময়ে নাকি উই- 
পি পড়ে-কেঁচো বা শুকর জাতীয় জীবও মাট খোঁড়া থেকে বিরত থাকে । এই 
তিনদিন একরাঁত বাপী সময়ট! কেটে গেলেই প্রত্যেকটি বাড়ি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার 
কর। হয়, বাড়ির সমস্ত কাপড়চোপড় কেঁচে ধুয়ে সাফ করা হয়_যেমন শুচী হয় 
ধাতুর অন্তে ধতৃমতী নারী । 

কামরূপ জেলায় অন্থুবাচীকে বলা হয় 'আমতি _কথাট! সম্ভবত অন্ত্ববাচীর 
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অপভ্রংশ। পূর্বাঞ্চলে অন্তুবাচীকে “সাত' বলা হয়, সম্ভবত আষাটের সপ্তম দিনে 
উৎসবের সূত্রপাত হয় বলে। মনে রাখা দরকার, এই সময়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলে 
অবিরত ধারায় বর্ষণ হতে থাকে ৷ ধারাবর্ণের ফলে মাত! ধরিত্রী থাকেন নিমজ্জিত 
অবস্থায়। এই সময়ে প্র্ুর শস্য উদ্গত হয় এবং গাঁছের ডালপালায় ফল ধরে থাকে । 
কিছুদিন তাঁদের তদারকী করারও দরকার হয় ন'। কলসীর কানা! উপচে পড়ার 
মতো! যখন অঝোরে বৃষ্টি পডতে থাকে, কোন কিছু করবার মতো উপায়ও 
থাঁকে না| মূলত অশ্বুবাচী হয়তে। ছিল কৃষি পম্পকিত উৎসব বিশেষ কেননা, এখনো 
আসামের কোন কোন অঞ্চলে জলে ভরা সরার মধ্ে শস্যের বীজ রাখা হয় 
অস্ক্লরিত হবার জন্য । বীজ অস্করিত হলে সরাটি অশ্ববাঁচীর পরে কোন নদীর জলে 
ভাঁসিয়ে দেওয়। হয় | কামাখণয় সেই তিনটি দিন একটি রাত ধরে মন্দিরের দরজা বন্ধ 
রাধা হয়, কোন ভক্তকে প্রবেশ করতে দেওয়1 হয় না । কিন্তু এই উপলক্ষে কামাখ্যায় 
যে মেল! বসে সেখানে লোক আসে হাঁজারে হাজারে । ছোট ছোট নানা বস্তসম্তার 
কেনাবেচা হয়, ছেলেমেয়েরা পাঁতার বাশি বাঁজিয়ে ছুটে বেড়ায় । মাইক-যোগে যে 
সঙ্গীত পরিবেশিত হয় তাতে আকাশ-বাতাঁস মুখরিত হয়। বাংলা ও বিহার থেকে 
আমদানী করা আমের তখন চাহিদ। হয় খুব। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে অধিকীংশই 
বাঙালী । গ্রীম্মতাপ দূর করার জন্য বরফ দেওয়া! সরব পান করা হয় প্রষ্ঠুর। নানা 
ফুলে গাথা! মাল! গাঁদা গাঁদা বিক্রি হয়। তিনদিন পরে মন্দিরের দ্বার খুলে দেবার 
পর সেই সব মালী দেবীর উদ্দেশে উৎসগিত হয়। কুমারী মেয়েরা এক একটা! থালা 
হাতে ভক্তদের সামনে দাড়ায় দ্ুটে| পয়স! পাবার জন্য । কেউ তাদের প্রত্যাখান 
করতে পারে ন। কারণ, কামাখায় কুমারীপুজা অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গবিশেষ । 
চতুর্থ দিনে তীর্থযাত্রীদের মন্দিরে প্রবেশ করে পৃজা দিতে দেওয়া হয়__ বিনিময়ে 
তার! আশীবাদীম্বরূপ পায় একবগু রাঁউা কাপড়ের ট্রকরো। কামাখ্যার সুপবিত্র 
স্মৃতিচিহুরূপে তাঁরা সেই বস্ত্রখণ্ড নিজ নিজ বাড়ি নিয়ে যায়। এই সম্পর্কে হেম 
বরুয়া লিখেছেন, "লাল রঙ হল সবজনগ্রাহ্য একট রঙ-_তাই লাল ফুল, লাল সি দুর. 
লাল কাঁপডের ট্ুকরোর এত কদর । লাল রঙের কোন যে বিশেষ তাৎপধ নেই এমন 
নয়, এই অনুষ্ঠানের স্বাভাবিক বৈশিষ্টোর সঙ্গে লাণ রঙের একট সংগতি আছে। 
লাল হল কাম ও যৌনভাবের প্রতীক, এবং এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পফ্িত খাত 
প্লানেরও প্রতীক । বল! হয়ে থাকে যে অস্বুবাচীর সময়ে দেবীর খতুরক্তে ডোবানো। 
লাল কাঁপড়ের ট্রকরো পবিত্রতার চিহনম্বরূপ ভক্তদের মাধো বিতরণ করা হয় 
আসামের সবত্র যেসব শিবমন্দির ছড়িয়ে আছে, সেসব মন্দিরেই শিবরাত্রি পালন 
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করা হয়ে থাকে । গৌহাটির উমানন্দে, তেজপুর মহকুমার মহাতরব, শিউরি, 
বিশ্বনাথ ও নাগশঙ্কর মন্দিরে এবং শিবসাগর শহরের শিবদোলে শিবরাত্রি উপলক্ষে 
বড বড মেলা বসে । ফাল্তন মাসের চতুর্দশ দিনে শিবচতুর্দশী তিথিতে, হাঁজাঁর হাজার 
লোক এই সব মন্দিরে গিয়ে বেলপাঁতী. ফুল, নারিকেল, দই, মধু ও ঘি নিবেদন করে 
শিবকে 'পূজা করে। সঙ্গে নিয়ে যায় গাভী জল কিব! দুধ শিবলিঙ্গকে স্নান 
করাবার জন্য । কথিত আছে যে সুদূর অতীতে ফাল্ভুন মীনের এমনি একটি রাতে 
জনৈক দরিদ্র বাধ নিজের অজ্ঞাতেই এই পুজার সূচনা করেছিল । কাহিনীতে বলা 
হয়, ম্বগয়ার সন্ধানে এই বাঁধ একদিন অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করেছিল । দীর্ঘ 
অনুসন্ধান সত্তেও নিম্ষল হয়ে সে যখন বন থেকে বেরোবার চেষ্টা করছে, সেই সমগ্র 
তাঁর চোঁখে পড়ল একটা হরিণ । তীর ছুঁড়ে বাধ তাকে মেরে ফেলল । হরিণ 
মেরেই সে তার ছাল ছাড়িয়ে মাংস কাটাছাটায় লেগে গেল। মাংসের ট্ুকরোগুলি 
বেলপাতায় - য়ে বেধে নিল । তখন সন্ধার অন্ধকার নেমে আসছে বলে সে" ঘরে 
ফেরার পথে পা বাঁড়াল। কিন্তু গভীর জঙ্গলে বন্য পশুর ভয় খাঁকায়, শিকারী মনস্থ 
করল রাতট! হাতের কাঁছে সেই বেল গাছটার উপরে চড়েই-কাটিয়ে দেবে । গাছের 
তলায় মাটিতে পৌত। ছিল একটি শিবলিঙ্গ । কাঁচ! মাংসের দেই পৌঁটলা থেকে 
টপটপ করে বি বিশ্ব রক্ত ঝরতে লাগল শিবলিঙ্গের উপর । গাছের উপর ঠীয় 
বসে থাকার একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাধ আনমনে বেলগাছের 
পাতা ছিড়ে ছিড়ে তলায় ফেলে দিতে লাগল । পাঁতাগুলিও পডঙল গিয়ে সেই 
শিবলিঙ্গের উপর ! অল্পে সন্তষ্ট বলে শিবকে বলা হয় আশুতোষ । আশুতোষ 
তখন, বণধের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ,সশরীরে দর্শন দিলেন । লৌকটা তরতর করে নেমে 
এসে সাস্টাঙ্গে প্রণাম করল নার সকল দুঃখকফ্ট "পর হয়ে যাবে_ এই বর দিয়ে 
শিব অন্তহিত হলেন । সেই রাত থেকে শিবচতুর্দশীতে (দিনের বেল! উপবাসে থেকে 
এবং সার। রাত জেগে প্রহরে প্রহরে নানা উপাচার উৎসর্গ করে পুজ দেবার প্রথা 
প্রচলিত হল। শিবপুজার সঙ্গে বাঁধ ও কীচামা-সের সম্পর্ক থোক অনুমান হয় 
এই দেবতা অনাধ-মূলজ | 

শিবসাগরের শিবদোলে যে শিবরাত্রি অনুষ্ঠিত হয়, সে খুবই বড় রকমের উৎসব । 
দেশের দূরদৃরাস্ত থেকে ভীর্ঘযাত্রীর এই উৎসবে সমাগত হয়। মাঘমাসে পরশুরাম 
কৃশ্ড দর্শনার্থ সন্নণাসীর দল নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবতনের সময়, শিবসাগরের এই 
উৎসবে যোগদান না করে যায় ন!। শিবদোল আহোম স্থাপতোর একটি চমৎকার 
নিদর্শন | হুস্ত্রীয় 1733 অন্দে আহোম রাজ শিবসিংহের রাণী অপ্থিকা দেবী শিবের 
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দ্বারা স্বপ্রাদিষ্ট হয়ে এই মন্দির নিম্নাণ করেছিলেন । মন্দিরের উচ্চতা 180 ফুট, 
ভিত্তিমূলে এর বেড় 195 ফুট । চার বর্গফুট মাপের চেপ্টা পাথর একটির উপর 
একটি চুন-সুরকির মসল! দিয়ে গেঁথে গেঁথে মন্দিরটি তৈরি । আটকোণ! মন্দিরটি 
মধ্যভাগ থেকে উপরের দকে উঠতে ক্রমে ক্রমে মোচার আকার ধার করেছে। 
চূড়ায় একটি সোনার কলস আঁছে-_-আগলে দুই দিকে সোনার পাতমোডা একটি তাত 
কলস। বিগ্রহের বৈশিষ্ট্য এই ষে চেপ্টা একট পাথরের উপর লিঙ্গ ও যোনি একত্রে 
উৎকীর্ণ করা আছে। এই বিগ্রহই পূজা! পান। শিবসাগর নামে গে বিরাট দীঘি 
আছে, মন্দিরটি তারই দক্ষিণ পারে অবস্থিত। যে গুহার মধ্যে বিগ্রহটি অধিষ্ঠিত সেটি 
নাকি অন্তঃসলিলা একটি নহরের যোগে এই শিবসাগরের সঙ্গে মুক্ত । ফলে বিগ্রহ 
অনবরত বিধৌত হয়ে থাকে । পুরোহিতের! বলেন ওই গুহার মধ্যে একজোড়া 
প্রকাণ্ড গোখরো সাপ বসবাস করে । আরও দুটি ছোট মন্দির আছে শিবদোল-এর 
দুপাশে__দেবীদোল ও বিষু্দদোল। বিরাট দীঘিটির সামনে এক সারিতে দাড়িয়ে 
থাঁকা তিনটি মন্দির একটি বিস্ময়কর দৃশ্যের সৃষ্টি করে । 

শিবরাত্রির দিন ( কখনো কখনে! উৎসব আরো একদিনের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া 
হয় ) সকল দিক থেকে জনস্রোত এসে যেন একট বিরাট সংগমে পরিণত হয়। 
অধ্যাপক পরাগ চালিহা লিখেছেন, মন্দিরের চত্বর থেকে সামনের দিকের প্রধান 
রাজপথ, লক্ষ্মীনাথ পথের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে এক মাইলেরও বেশি দূর অবধি 
দেখা যায় কেবল মানুষের মাথা । যোরহাট থেকে চল্লিশটির মতো, ডিক্রগড় থেকে 
ত্রিশটি এবং শিমুলগুড়ি থেকে প্রায় দশট সরকারী বাঁসযাত্রীদের বহন করে নিয়ে 
আসে । এতদ্যতীত প্রাইভেট বাস ও অন্যান্থ যানবাহন তো আছেই । এসব যাত্রীরা 
আসে দেশ ও ভাষা নিধিশেষে. নানা সম্প্রদায়ের লোক তারা, বিচিত্র তাদের জীবন 
ও জীবিকার ধারা । দোঁল সমিতি মেলা নিয়ন্ত্রণ করে ও যাত্রীদের জন্য সকল রকম 
সুষোগ-সুবিধাঁর ব্যবস্থ। করে । পুরুষ ও মহিলাদের জন্য মন্দির প্রবেশের পথ পৃথক 
পৃথক করে দেওয়া হয়। সেবকেরা শৃঙ্খলা বদ্ধ ভাবে যাত্রীদের মন্দিরে প্রবেশের পথ 
করে দেয়। মেলায় গয়নাাটি, কাপডচোপত, ভূটীয়াও যুধবিষুধ, দ1-কাটারী, 
মাছধরাঁর সরঞ্জাম প্রভৃতি সব রকমের জিনিস বিক্রি হয়। অস্থায়ী ভোজনাগার- 
গুলি প্রচুর লাভ করে । অনেকে পুরী-তরকারী খেয়ে সারাটা দিন কাটিয়ে দেয়। 
স্থানীয় পুতুল-গড়িয়েরা অনেক সময় কোন মহং লৌকের কীতিকলাপ মাটির পুতুলের 
সাহাষেয প্রদর্শন করে। প্রতিবারই একজন না একজন যাদুকর এসে উপস্থিত হয়, 
মুখের বুলি শুনিয়ে ও মজার 'খেল' দেখিয়ে সে চেষ্টা করে দর্শক জড়ো করতে । 
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অনেক জ্ঞানী গুণী সাধু ব্যক্তি এবং প্রকৃত সাধকেরাও আর পীঁচজন ভক্তদের মধ্যে 
মিলে মিশে ঘৃরে বেড়ান । প্রতি বছর একজন শিখ সম্ভ এসে গ্রন্থসাহেব থেকে অথগ্ু 
কীর্তন করেন। বনু শিখ যাত্রী তার সংগতে যোগদান করে। দূর থেকে যারা 
এসেছে কিংবা যাদের কোন সংস্থান নেই__দোল কর্তৃপক্ষ তাদের আহারের বাবস্থা 
করেন । সারারাত ধরে শিবসাগরের আকাশ বাতাস 'মুক্তিনাথ বাবা কী জয়!' 
ধ্বনিতে মুখরিত হতে থাকে । 

দরং জেলার ঢেকীয়াজুলি শহর থেকে প্রায় আট মাইল দূরে শিঙরি-তে ষে 
শিবরাত্রির মেলা হয়__সেও খুব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখানেও শিবসাগরেব মতো 
অসংখ্য ভক্তের সমাবেশ হয়। অস্থায়ী দোকান-পসার বসে। গাড়ীঘোড়া 
চারপাশের গ্রাম ও চাঁবাগিচ1 থেকে যাত্রী জুটিয়ে আনে । পরিবেশটা প্রায় 
শিবসাগরের মতোই আনন্দমুখর হয়ে উঠে । গ্রামের মানুষেরা এখানে হরিসভায় 
জমায়েত হয়ে নামগান করে, ভাওনা অভিনয় করে । এখানকার মন্দির খুব বেশি 
বড নয়, উচ্চতায় মাত্র 15 ফুট । বিগ্রহের নাম গোপেশ্বর। ধান কেটে গোলায় 
তোলার সময় আশেপাশের চাষীর! এই মন্দিরে এসে গোপেশ্বরের নামে কিছু শস্য 
উৎসর্গ করে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য 'ভোগ' দেয়। শিঙরি পাহাড়ের 
পাদদেশে অবস্থিত গোপেশ্বর মন্দির দেখতে অবিকল শিবদোলের মতো ৷ এখানেও 
একটি কৃণ্ড আছে এবং শিব নাকি সেই কৃণ্ডে গুপ্তভাবে থাকেন। সেই জন্য তিনি 
এখানে গুপ্তেশ্বর শিব নামে পরিচিত । এমনও বলা হয় যে, তেজপুরের বাণরাজা 
গোপনে শিবকে পূজা দেবার জন্য এখানে এসেছিলেন । গোপেশ্বর নামটা 
গুপ্তেস্বরেরই রূপাস্তর । শিঙরি পর্বত ভূটীয়া বৌদ্ধদের কাছেও পবিত্র তীর্থ । প্রতি 
বছর তারা এখানে দলে দলে আসে তীর্থ করতে । যে বছর তাদের আত্মীয়স্বজনের 
ৃত্যু হয় সেই বছরের মাঘ-ফান্তন মাসে তারা এই মন্দিরে এসে তাঁদের পারলৌকিক 
কৃত্যাদি করে থাকে । 

আসামের বিভিন্ন পর্বের মধ্যে অশোকাষ্টমীতে অনুষ্টিত শুদ্ধবীকরগ স্্রানও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ ত্রন্মপূত্র নদে যেমন নান! দিক থেকে উপনদীর1 এসে মেলে. তেমনি 
ব্রক্মপুত্রের উভয় পার থেকে ন্লানযাত্রীদের জনমস্রোত ভোর থাকতে দলে দলে 
্রন্মপূত্রের দিকে ধাবিত হয়। এই দৃশ্যটি চমৎকার । তেজপুরের অপর দিকে 
ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে অবস্থিত শিলঘাটে এবং গৌহাটির উত্তরপশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের 
উত্তর পারে অবস্থিত শুয়ালকৃচিতে বড় বড় মেলা বসে । এই শুদ্ধি স্লানের উদ্ভব 
সম্পকিত কাহিনীটি খুবই চমকপ্রদ | জমদগ্মি রাম্ম পিতার আদেশে মাতা রেপুকাকে 
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কুঠার বা পরশুর আঘাতে হতাা। করেছিলেন মাতৃহতাঁর পাপে পরশু তার হাতে 
লেগে থাকে । পুনরায় পিতার আদেশ অনুসারে হস্তপৃত পরশুর সাহায্যে জমদগ্শি 
রাম ব্রন্মকৃণ্ডের পার কেটে একটি নদীর ধারা বইয়ে দিলেন । সেই নদীই পুত পবিত্র 
্রন্মাপৃত্র । এইভাবে তার মাতৃহত। পাপের স্থালন হল, পরশু তার হাত থেকে খসে 
পড়ল। বিরাট নদ প্রবাঁতিত হয়ে চলল, কিন্তু সেই পারত্চনদীর খরধার স্রোতে ভেসে 
গেল অশোব খষির আশ্রম। রাগে অগ্নিশমী হয়ে মুনি অভিশাপ দিলেন, ব্রন্গপুত্র 
নদের পবিত্রতা আর থাকবে না । পরম ত্রাসে ব্রন্মপুত্র খধষির কাছ থেকে ক্ষম! 
ভিক্ষ। করলেন । অশোকমুনির মন একটু নরম হল, তিনি তখন বিধাঁন দিলেন বছরে 
কেবল একটি দিনের জন্য ব্রন্দপুত্র পুণ।তোয়। হবে । চৈত্রমাসের সেই অফ্টম দিনের 
সঙ্গে মুনির নাম চিরম্মরণীয় রাখতে গিয়ে সে দিনটিকে বলে অশোকাষ্টমী । ওই 
দিনে সীতাদেবীরও জন্ম হয়েছিল বলে সীতাষ্টমীও বলা হয়। গঙ্গা ও অশোক ফুলের 
সঙ্গেও এই শুদ্ধি দ্রীনের সম্পর্ক আছে । অশোকাঁষ্টমীর দিন ত্রন্মপুত্রে স্নান করলে 
গঙ্গান্্রীনের পুণা অজিত হয়। যারা ম্বত আত্মীয়স্বজনের অস্টি গঙ্গায় বিসর্জন দিতে 
চাঁন, অশোকাষ্টমীর দিন তার! সে অস্থি বিসর্জন দেন ব্রহ্মপুত্রের জলে । যথাবিহিত 
মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অনৃষ্গাণিকভাবে ব্রহ্মপুত্র ডুব দেবার পর আপনি অশোকফুলের 
দ্র-একট কলি চিবিয়ে খেয়ে ফেলুন, আপনার সকল পাপ ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেল 
আপনি সকল শোৌকদুঃখ ভুলে গিয়ে ব্রন্ষত্ব প্রাপ্ত হলেন। অবশ্য একট। শত আছে । 
এই সমস্ত কাজ আপনাকে পবিত্র মনে করতে হবে আর আপনার সকল ইন্ছ্রিয়গ্রাস 
কঠোর ভাবে দমন করতে হবে । শিলঘাটে ব্রন্মপুত্রের বিস্তীর্ণ বালুতটে হাজার 
হাজার লোক তিন-চার দিন আগের থেকেই জমায়েত হয়। শুদ্ধিস্নানের পর 
শিলঘাটের স্্রানযাত্রীরা জাকার্বাক1 পাথরের রাস্তা দিয়ে পাহাঁঢের মাথায় অবস্থিত 
একটি মন্দিরে গিয়ে কীলী ও দ্র্গ দেবীকে পুজো দেয়। সেখানে মন্দিরের 
পৃজারী ও অন্যান্য সেবকেরা অগণিত ভক্তকে তুষ্ট করার জন্ত অতিমাত্রায় বাস্ত হয়ে 
পড়ে । ছোটখাটে। নানা জিনিস বেচবার জন্য সেখানে অস্থায়ী দোকানপাট বসে। 
শুয়ালকুচি গ্রামটি পৃথক ধরনের গ্রাম_এত বড গ্রাম বড় একটা দেখা যায় না। 
এখানকার 'পাট কাপোঁর অর্থাং আসামের বিশেষ ধরনের রেশমে বোনা কাপড় 
বহুখ্যাত ও বহুল প্রশংসিত | শুয়ালকুচি তাতীদের গ্রাম । এখানকার ঘন বসতিপূর্ণ 
সংকীর্ণ পথগুলি নানা বর্ণের স্ৃতোর গাঁটে ভণ্তি। রাস্তার ছু'-ধারে গাটগুলি স্তূপ কর|। 
সারাদিন সারারাত ধরে তাউবোনা ও মাকু-চলার খটাখটু শব্দে এখানকার আকাশ- 
বাতাস মৃুখরিত। এই গ্রামে গেলে আপনি দেখতে পাবেন লোকেরা হয় তকৃলি 
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কাটছে কিংবা বৈষ্ণব নামঘরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে । অশোকাষ্টমী মেলার 
একদিন আগে গ্রামের মাতব্বরেরা ব্রহ্মপুত্রের পারে গিয়ে মেলা বসানোর উপযোগী 
একটা জায়গা বেছে নেয় । চারিদিকের মন্দির থেকে যেসব বিগ্রহ আসবার কথা, 
তাদের জন্ক মেল! প্রাঙ্গণের একটা অংশ আলাদ1 করে রাখ হয়__স্পর্শদোষ থেকে 
মুক্ত রাখার জন্য । দৌকানপাটের বেপারীরা রাতটা মেল! প্রাঙ্গণেই কাটিয়ে দেয়__ 
যাতে ভোর থেহে বেচাকেন। শুরু হতে পারে । দৃরাগত যাত্রীদের গ্রামের সম্পন্ন 
গৃহস্থেরী নিজেদের বাড়িতেই অতিথি করে রাখে । তারা যদি আক্ম'য-স্বজন হয় তবে 
তো খাওয়া-দাওয়। নিয়ে কোন সমস্য! হয় না, তা যদি না হয় তাঁহলে সিধা দেওয়া 
হয় স্বপাক করার জন্যা। গ্রামের মানৃষ আগের থেকে অশোক ফুল সংগ্রহ করে রাখে 
নিজেদের ব্যবহীরের জন্য এবং অতিথিদের জন্যা। ভোর থাকতে স্নান করাট। প্রশস্ত 
বলে মনে করা হয় । ভোর হতেই দেখ যায় ব্রহ্মপুত্রের বালুতট লোকে লোকারণ।, 
নদীর বৃকে ভাসছে অসংখা ছোঁট ছোট নৌকা । সমস্ত জায়গাটা! আবালবৃদ্ধবণিতার 
একটি সাগরে পরিণত হয় । ভক্তদের কীধে চৌদলা চড়ে দেবতার' একে একে যখন 
আসতে শুরু করেন উৎসবের পরিবেশ জমজম!ট হয় । মাধব, কেদাঁর, বাঁমেশ্বর, 
ভঙ্গেশ্বর, ধীরেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের বিগ্রহগুলি এইভাবে বিশেষ আডঙম্বরের সঙ্গে 
খোল-করতাল বাজিয়ে বাজিয়ে নিয়ে আসার পর, ঠাদের জন্ত নিপিষ্ট স্বানে এক 
সারিতে স্থাপন করা হয়। সবকটি বিগ্রভ এসে পৌছুলে পর তাদের সবাইকে নিয়ে 
ব্রক্মপুত্রের জলে স্নান করানে। হয়। স্্ানান্তে আবার তীরা এক সারিতে আগের 
মতে। বসে থাকেন । একই সময়ে এতগুলি দেবত! একত্র হবার ফলে শঞ্ডের কাছে 
মেলা-প্রাঙ্গণ যেন স্বর্গে পরিণত হয় । দেবতাকে দর্শন করে তাকে প্রণাম নিবেদনের 
জন্বা সকলে ব্যনিবাস্ত হয়ে পড়ে, সবাই এগিয়ে যেতে চায় ।,/কিন্তু ভক্তের! স'খ্যায় 
এত বেশি ষে শেষ ভক্তের শেষ প্রণামের সঙ্গে দিনাবসাঁন হয়ে যায়। বছরের এই 
সময়টাতে সাধারণত 'পছোয়ী' অর্থাং পশ্চিমা বাতাস বয়। অশোকাষ্টমীর দিনটা 
এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম' বাতাস সারা আকাশ টেকে দেয় পাঁতল ধুলোর 
আন্তরণে । বাতীসে জোঁর থাকলে অনেক সময় নদীতে নৌকা! বওয়া অসাধা হয়ে 
যায়, ফলে বাতাস শান্ত না হওয়া পধন্ত ওপারের যাত্রীদের মেল-প্রাঙ্গণৈ বসে 
অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না। অস্বান্য গতানৃগতিক পণা ছাঁডাঁও স্থানীয় 
কুমোরেরা রঙবেরঙের পুত্বল গড়ে মেলায় বেচতে আসে, স্থানীয় চাঁষারা বেচে 
তাদের ক্ষেতের ফসল। 

কামাথ্যায় অনুষ্টিত অপর একটি উল্লেখযোগ) উৎসব হল- দেবধ্বনি। শ্রীবণের 
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শেষ দিন থেকে ভাদ্রের দ্বিতায় দিন অধধি এই তিনদিন ব্াাপী উৎসবের মেয়াদ । 
এ উৎসব মনসা বা 'মারৈ' পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । সর্পদেবী মনসাকে আসামের 
শোয়ালপাড়া, কামরূপ, দরং ও নর্গীও জেলার বহু লোকে পৃজা করে। শুয়ালকুচি ও 
পসরিয়৷ গ্রামে এই পুজা-উৎসব চলতে থাকে পাচ দিন ধরে। কিছু লোক কোন 
নির্দিষ্ট দিনে পূজা করে না. কেউ কেউ আবার বছরে দু'বার পূজার আয়োজন করে 
দেবী নিঃসত্তানকে সন্তান পাওয়ার বর দিতে পারেন, নির্ধনকে দিতে পারেন ধনৈশ্বর্ষের 
বর। ভয়াবহ রোগ ও মহামারীর তিনিই অধিষ্ঠাত্রী দেবী । 'মারৈ' কথাট! মডক বা 
মহামারী থেকে উদ্ভৃত হওয়া সম্ভব । দক্ষিণ ভারতে মারাম্মা ও মারী আম্মাকে 
বল হয় কলেরা ও বসন্তেব মতো মারাআক রোগের অধিষ্ঠীত্রী দেবী! মাতৃকা 
দেবীর ধারণা মনসার প্রভাব বিস্তারে সশায়ক হয়ে থাকতে পারে। কিন্ত 
কামাখ)ধামের আচার অনুষ্ঠানে মনসাদেবী কি করে এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করলেন, সে কথা বল! শক্ত । শ্রীউমেশচন্দ্র শর্মা একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, প্রথম প্রথম 
মনসা সর্বশক্তিমতী কামাথ/াদেবীর অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত ছিলেন। গোৌহাটি থেকে 
ছাবিবশ মাইল উত্তরে অবস্থিত হাজো। শহরে দুর্গাবর নামে একজন কবি ছিলেন । 
পরে তিনি কামাখাবাঁসী হন। এই কবি মনসার বিষয়ে একটি পুঁথি.লিখে দেবীর 
পৃজা-প্রচারে ফত্রবান ছিলেন। কামাখ্যায় দেবধধ্বনি উৎসবের তিনটি দিনেই এই 
পুথি পাঠ করা হয়৷ বিভিন্ন স্থানে মনস। পূজার বিভিন্ন ও জল পদ্ধতি আছে । 
এই পৃজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করা হয়, জীবজন্ত বলি দেওয়! হয়--এমন কি 
ওজা-পালির মতে! সারা বাত ঘুরে ঘ্বরে নৃত্যগীতও হয়। স্ত্রীলোকেরা আনুষ্ঠানিব 
ভাবে নদী কিংবা পুকুর থেকে জল তুলে আনে এবং একটা সাধারণ বিবাহের মতো 
নানারকম আচার অনুষ্ঠানে বাস্ত হয়ে পড়ে। খোল বাজানো হয়, শিঙ্গা বাজানো 
হয়, শঙ্ঘঘণ্টা বাজে, আবার কখনো বন্দ্রক পর্যন্ত দাগ! হয়ে থাকে । সবপ্রথমে 
ধর্মপৃজা হয়, তার পরে হয় পঞ্চ দেবতার পৃজা ( এই পঞ্চ দেবতা হলেন গণেশ, দিনেশ 
অর্থাং সূর্য, বাসুদেব, শিব ও পার্বতী )। সর্বশেষে পৃজী দেওয়া হয় অষ্টনাগকে 
(অনন্ত, বাস্ুকী, তক্ষক, কর্কট, শঙ্খ, পদ্ম, মহাঁপদ্ম ও কৃলীর--এরা হলেন 
অঙ্$ট নাগ )। আরো কয়েকজন স্থানীয় মাহাজ্মা সম্পন্ন দেবতাকেও পূজা কর৷ হয় 
মনসার সঙ্গে। কামাখ্যাব্র ভক্তেরা অষ্টনা মাটির মৃত্তি উৎসর্গ করে থাকে । 
কিন্তু মনস! দেবীর কোন মৃক্তি থাকে না। দেবীর নামে পুরোহিতই সকল অনুষ্ঠান 
পালন করে থাকেন। এহ উৎসবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল প্রত্যাদিষ্ট 
দেওধাদের ভাবাবেগে নৃত্য । এই ন্ৃত/।কে বলে 'জঁকি উঠা' নৃত্য অর্থাৎ দশায় 
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পাওয়া নৃত্য । দেবালয়ের এইসব নতক হল এক বিশিষ্ট শ্রেণীর নাচিয়ে_-এরা 
আসে সমাজের অতি সাধারণ স্তর থেকে । কামরূপের পুরোহিত শ্রেণীর সঙ্গে 
এদের কোন সম্বন্ধ নেই। মন্দির থেকে কোন বিশেষ সুযোগ-সৃবিধাও এরা ভোগ 
করে না। শ্রীউমেশচন্দ্র শশ্লী তীর বইয়ে উল্লেখ করেছেন, বিলাসপুরের একজন 
স্গাওতালের কথা-সে নাকি ছ'বছর ধরে দেওধারপে নৃতা করেছিল । আরেকজন 
বিহারী নেচেছিল কুড়ি বছর ধরে। দেব-দেবীরা নাকি কেবল তাদের কাছেই 
আবির্ভৃত হন। প্রতোক দেব-দেবীর নিজস্ব দেওধ। থাকে । দেওধাকে জঁকি কিংবা 
ঘোড়াও বলা হয়। অসমীয়া ভাষায় 'জ-ক উঠা" মানে আধ্যাম্মিক প্রেরণা অনুভব 
করা অথবা ভূতগ্রস্ত হওয়া । সুতরা" জর্কী মানে দেব-দেবী যার মধ্যে প্রবিষ্ট 
হয়েছেন এমন কোন লোক । 'ঘোড়া” অর্থে দেব-দেবী যার পিঠে চড়েছেন অথবা 
দেবদেবী যার উপর ভর করেছেন । দেওধারা একমাস কাল শুচিশুদ্ধ জীবন যাপন 
করে, স্বল্প পরিমাণে আহার করে এবং নির্জনে থাকতে ভালোবাসে । ঢোল-শিঙ্গার 
শব কানে প্রবেশ করা মাত্র সে তার ঘর ছেড়ে ছুটে আসে মন্দির চত্বরে । সেইখানে 
তার স্বর্গীয় নৃত্য শুরু হয়। এমনকি রোগাক্রান্ত দেওধা যদি সেই বাদ্য শুনতে পায়, 
এক লাফে শয্যা ছেড়ে বেৰিয়ে গিয়ে উন্মীদের মতো নাচতে থাকে । নাচের সঙ্গে 
সঙ্গে তার ব্যাধি দূর হয়ে যায়। মনসা পূজার প্রথম দিনটিতে সকল দেওধাই 
মহাদেবের মন্দিরে নাচে। এই অনুষ্ঠানে অগ্রাধিকার পায় শিবের ঘোঁড়া অর্থাং 
শিব যার উপর ভর করেছেন । উংসবের শেষ দুটো দিন কামাথ্যা মন্দিরের যথা 
নিয়মিত পূজা অর্চনা হষে যাবার পর আবার ঢোল-শিঙ্গ৷ বেজে ওঠে । সেই শক 
দেওধাদের টেনে আনে, তারা না এসে থাকতে পারে না। কিছুক্ষণ নাচবাঁর 
পর তাঁরা নিজ নিজ দেব-দেবীর মতো সাজসজ্জা করে, তাদের মতোই গলায় মালা 
পরে এবং নিজ নিজ মন্দিরে গিয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সেই অবস্থায় 
দেওধারা নাকি ভবিষ্তদ্বাণী করতে পারে । ভক্তের পায়রা, পাঠা ও বন্ত্রাদির অথ্য 
দিয়ে নিজেদের ভাগ্য গণনা করিয়ে নেয় । দেওধারা উপর-মুখ-করা দা-এর উপর 
নাচতে পারে, হা করে মশালের আগুন মুখে পুরে দিতে পারে, পায়রা কিন্বা' 
পাঠা বলি হয়ে গেলে তাদের রক্ত পান করতে পারে । মেঠাই মণ্ডা, ডাবের জল, 
কাচা মাংস ইত্যাদি যা কিছু ভক্তের! তাদের কাছে নিবেদন করে তার। সবকিছু 
বিনা দ্বিধায় উদরসাৎ করতে পারে । দেওধারা যখন নাচে তাদের হাতে থাকে 
ঢাল তরোয়াল কিংবা লাঠি । নাচতে নাচতে তারা সমস্তটা রাঁত পার করে দেয়। 
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অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস একখান! হাতে নিলে দেখতে পাবেন, মৌখিক 
.সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক শুরু করেছেন বিল্বগীত দিয়ে, তার 
পর গেছেন বিয়ানামের প্রসঙ্গে এবং তার পরে ঘৃমপাড়ানী ও ছেলে ভুলাঁনো ছড়ায় । 
এই ক্রমটা যেন স্বাভাবিক। বিহু উৎসবের সময় যুবক-যুবতীরা আনন্দে উৎফুল্ল 
হয়ে ওঠে এবং অর্থপূর্ণ ন্বত্যগীতের মধ্যে দিয়ে প্রেমের ভাব প্রকাশ করে । বিয়ে 
একটা লাগলেই স্ত্রীলোকের মুখে মুখে বিয়ানাম রচনা করে এবং সেগুলি গেয়ে 
নিজেদের কৃতিত্ব প্রমাণের সুযোগ যায়। তারপর যখন ছেলেমেয়ে জন্মায়, মাঁমাসি 
পিসি-দিদিমা-ঠাকুমারা ঘ্বমপাঁড়ানী ও ছেলে ভূলানো ছড়া আউডে শোনায় । 

বিহুনাম বা বিহুগীতের দুটি দিক আছে । কিছু কিছু গান কেবল উৎসব উপলক্ষেই 
গাওয়া হয়। বিভ্‌ সার্জনিক উৎসব, সকলেই এ উৎসবে যোগ দিতে পারে । কাজে 
কাজেই সামাজিক স্তরে যখন বিহুগান হয়, সে সব গানে সচরাচর অশ্লীলতা কিংবা 
আপত্তিজনক কিছু থণকতে পারে না। হুচরি দল যখন উঠোনে এসে জমায়েত হয়, 
তাদের সকলে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে প্রথমে বিশেষভাবে রচিত ধরশ্সঙ্গীত গান করে। 
তার পরেই আসে বিল্বগান ও বিহুনাচ । ঢোল ও বাশের বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তখন 
যেসব গান হয় তাঁর বেশির ভাগই এই উৎসবের প্রশংস] সূচক | যথা : 


চ'তে গই গই ব'হাগে পালেহি 
ফুলিলে ভেবেলি লতা ; 

কৈনো থাকো মানে ওরকে নপরে 
ব'হাঁগর বিহুরে কথা । 

€) 

চেত্র চলে গিয়ে বৈশাখে পড়ল 
ফোটে দেখি ভেবেলি লতী, 

যতই না বলা হয় বলা শেষ হয় কই 
বৈশাখী বিহ্াটর কথা। 
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[] 

চোলে বায় দ্রুলীয়া খোলে বায় খুলীয়। 
কার ঘরর নাচনী নাচে; 

ওচর চাপিচাপি নাহিবা নাচনী 
তোমার গাঁত মোহনী আছে । 


0 
ঢোল বাজায় দ্লীরে খোল বাজায় খুলীরে 
কার বাড়ির নাছুনী নাচে, 


ও নাচুনী এসো না কাছাকাছি চেপো না 
দেহে তোমার মোতিন' আছে । 


কিন্ত তার মানে এই নয় যে, মুবক-যুবতীরা তাদের প্রেম ও যৌবনের গান গাইবে 
না। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, বিস্থ উৎসবকে অতীতের কোন উর্বরতা উৎসবের 
অবশেষ বলে গন্ত করা হয়। এই উৎসবের মধ্যদিয়ে আদিম মানুষ মাতা বসুমতীর 
শস্য-প্রজননের ক্ষমতা সঞ্জীবিত করতে চেয়েছিল! আরো বলা হয়েছে যে, বিহু 
উৎসবের শেষ দিকটাতে বিভিন্ন গ্রামের সুবক-যুবতীর। প্রবীণদের দৃষ্টি এড়িয়ে 
নির্জন বনে-উপবনে একত্র হয়ে প্রাণ ভরে নাচ গান করে থাকে : 


এপর দ্বপর করি রাতি পার হ'ব 
আমার বিহুত আমনি নাই ; 
বাতি পরে পরে ফেঁচাই কুরুলিয়ায় 
আমার বিহু ভাঙোতা নাই । 
0) 
প্রহরে প্রহরে রাতি হয়ে যায় শেষ 
বিভু নাচে শেষ নেই কোনো, 
পেঁচা ওই থেকে থেকে রাতেরে কেবল বকে 
লাচে বাধা দেয় না কখনো । 


[। 

যোয়াটো। বিহুতে গগণা খুজিলে | 
ইবেলিও নিদিলা সাজি; 

তোমারে গগণা আমাকো নালাগে 
দিয়াগে সিজনীক সাজি। 
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09 
গত বিহু বলেছিনবা গড়ে দিস্‌ মোরে বেগ 
এবারেও দিলি না আমাকে. 
থাক তবে বেুতোর চাই নাচাই না মোর 
দেনা গিয়ে ওই মেয়েটাকে । 


আর একটি বিল্বগীতে বলা হয়েছে : 


ত'তে শুনিলেশা স্বুরতে বূজিলে”। 
মোর ধনে গগণা বায়; 
কিনো অমাতরে মাতে মোর চেনাই এ 
বুকেদি সরকি যায় । 
€) 
ওই খানে শুনলাম, সুর শুনে বুঝলাম 
ধন মোর বাশরী বাজায়, 
কোনো কথা নাহি বলে, সেআমায় ডেকে চলে 
বুক খানা ফেটে বুঝি যায়। 


এবার বিস্থগীতের অন্য দিকটাঁর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। এই সব গীতকে 
বল! হয় 'বনঘোষা' বাঁ “বনগীভ', যার অক্ষরিক অর্থ হল “বস্' গীত ! এইসব গীতে 
উদ্দাম প্রেমের ভাব থাকায় সম্ভবত এই ধরনের নামকরণ | বনঘোষা বছরের 
যেকোন সময়েই গাওয়া চলে । তরুণ রাখাল যখন মোষের পিঠে চেপে জনহীন 
বিরাট প্রান্তরে খালবিলের ধারে কাছে তার গরু-মোষ চরায়, যখন সে জঙ্গলে 
ঢুকে কাঠ কাটতে যায় কিংবা দিনের শেষে সে খন গরু-মোষের পাল নিয়ে 
বাঁড়িযুখো হয়, সেকসপীয়র-এর সেই ছত্রের মতো, “ব্যাকুল হাদয়ের সমস্ত বেদনা 
ঢেলে দিয়ে সে বনগীত গেয়ে গাকে। সোজা সরল ও ।স্প্ট এই সব গানের 
আবেদনে, কথায় অনেক সময় সুপ কাব্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ যায়। নিরক্ষর 
লোকেরা এই সব গান মুখে মুখে রচনা করে, মুখে মুখেই এই সর গান চালু হয়ে 
যায়, কবে যে কে এসব গান হেঁধেছিল তাদের নাম কেউ জানে না। সহজ সরল 
এই সব গানে যৌন-প্রণয়ের কথা সোজাম্জি বল হয়ে থাকে বলে, রুচিবাগীশ 
বিদপ্ধদের কাছে গানের বিষয় ইতর বলে মনে হতে পারে । মনের বনের গভীরে 
যেসব ভাব লুকিম্পে থাকে, এগুলি তারই বন্ধনবিহীন বহিঃপ্রকাশ । অধ্যাপক লীলা 
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গগৈ বলেছেন, 'বনঘোষা উদ্দায় যৌবনের গীতিব্ঞ্ঁক আভব্যক্তি ॥' বসন্তের পশ্চিমী 
হাওয়া প্রকৃতিকে ষেমন জাগিয়ে তোলে, তেমনি জাগিয়ে তোলে ফৌবনকেও । 'ষৌবন 
জীবনের অনান্থত অতিথি" এবং 'যৌবনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে আসে যৌবনের 
সাঙ্গনী__প্রেম।' যৌবন বাতাসে ভেসে আসা পাতলা শিমুল তুলোর মতো, যৌবনের 
কামনা-বাসনাও হালকা তুলোর মতো সহজ সুরে ভেসে বেড়ায় আকাশে-বাতাসে | 
হৃদয়ের কথার এই বহিঃপ্রকাশ নিয়ে আপত্তি করা চলে না, কারণ : 


প্রথমে ঈম্মরে সৃষ্টি সরজিলে 
তার পিছত সেজিলে জীব, 
সেইজন ঈশ্বরে পীরিতি করিলে 
আমিনো নকরিম কিয় ? 
0) 
প্রথমে ঈশ্বর সৃষ্টি সরজিল 
পরে সৃজিলেন প্রাণী॥ 
সেই সে ঈশ্বর প্রণয় করিল 
কেন না করিব আমি ? 


তরুণ গীতিকার নিশ্চয় গানের ছলে কৃষ্ণ ও শিবের নানা প্রেমলীলার কাহিনীর প্রতি 
ইঙ্গিত করছেন । তার কবিকল্পনায় ডানা গজায় কখনো কখনো, তিনি তখল 
অবলীলায় বিমান-বিহার করেন : 


হাহে হৈ চরিমগৈে তোমারে পুখুরীত 
পার হৈ পরিমগৈ চালত 

ঘামে হৈ ওলামগৈে তোমারে শরীরত 
মাখি হৈ চুমিমগৈ গালত | 

0০ 

ইস হয়ে চরিব তোমার পুকুরে, 
পায়রা, পড়িব চালে, 

ঘাম হয়ে টুকিব তোমার শরীরে, 
মক্ষ্ী, দ্ুমিব গালে । 


102 আসামের লোকসংস্কৃতি 


[ 

চমকত চাবলৈ নহণ্ড মই বিজলী 
নহপ্ত মই বোয়*তী নৈ, 

চরায়ো নহলে উরি গলেোঞ্টেতেন 
দৃকাষে দ'পাখি লৈ। 

9 

চাইব চমক মেরে আমি নই বিজলি, 
নদী নই কাছে যাব বয়ে) 

হতাম পাখি যদি যেতাম উড়ে তবে 
দু'পাঁশে দুই ডানা লয়ে। 


প্রণয়-ভাবাত্মক প্রকৃত বিহ্ুগীত থেকে বনঘোষা! বা বনগীত পৃথক করে দেখা শক্ত । 
বিহু উৎসবে যুবক যুবতীরা প্রায়ই বনগীত গেয়ে থাকে, বিশেষত খন তার। বডদের 
চোখের আড়ালে, বনে-উপবনে মিলিত হয়ে নৃতাগীত করে । তেমন যখন সুযোগ 
আসে তারা মনের ভাব বেশ খোলাখুলি ব্যক্ত করে থাকে, যথা : 


তিয়হেো নহলি চিরালে। নহলি 
চোঁবাই খালোহেতেন তোক, 
৪1 
হতিস শশা! হতিস চিড়ে 
চিবিয়ে খেতাম তোকে 


[| 
তোমার চকুমুরি হরিণার চকু ষেন 
বুকুতো পছৃমর চকা। ; 
তোমার বাহু ছুটি পদুমর ঠারি ষেন 
রেচমর কাপোরে ঢকা । 
€) 
তোমার যুগল আখি হরিণের মতো দেখি, 
বুক ষেন কমলকোরক ; 
তোমার বাহছুলতা। কোমল ম্বণাল তা, 
রেশমেতে ঢাকা হয় হোক । 
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[7] 
বিস্থর তলীতে তোমাক বাছি ললেন 
ককাল খামৃচীয়া পাই। 
€) 


বিশ্বতলায় গেলাম তোমায় বেছে নিলাম, 
এক খাবল কোমরের বেড । 

[) 

গাত জুই জ্বলিছে সরিয়হ ফুটিছে 
ধনক পানী ঘাটত দেখি । 

€) 

আগুনে সরিষা পারা জ্বলে পুডে হই সারা, 

ধনে মোর দেখিলাম ঘাটে | 


গ্রামদেশের সমগ্র জীবনটা যেন বিভুনাম ও বনঘোষার মধাদিয়ে প্রতিফলিত । 
কারো! কারো পক্ষে বহাগবিহ্ছু কেবল আনন্দ-উংসব ন1-ও হতে পারে । কেউ কেউ 
এমনি গরিব যে উৎসবের সময় নৃতন বন্ত্রখণ্ড কেনবারও সামর্থ্য নেই ; কারে! হয়তো 
শিশু বয়সে মা মারা গেছে বলে এমন কেউ নেই যে বিহুর আয়োজনটুকু করে দিতে 
পারে ; কারো ক্ষেতের ধান হয়তো বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে । বিন্ৃ-সম্পকিত 
বিভিন্ন কাজে-কর্মে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার কথাও আছে এইসব গানে । একটি 
গানে বলা হয়েছে গুরু ও ভক্তদের শ্রদ্ধী সম্মান দেখাতে হয়-__'তেহে পাবা বৈকুষ্ঠত 
ঠাই", তাহলে বৈকুষ্ঠে স্থান পাবে । অপর একটি গানের সুচনায় 'দেবী সরস্বতী” ও 
'হরি-র নাম নেওয়া হয়েছে, তারপর প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে গ্রামের 'বুঢামেঠা'কে 
__বন্ষিয়ান ভক্ত বাক্তিকে, সর্বশেষে রচক্িতা কোন ইতর বিষয়ে অবনমনের আশঙ্কায়, 
পূর্ব থেকেই শ্রোতাদের ক্ষমা ভিক্ষা করে রেখেছেন । নিরক্ষর রচয়িতারা কখনো। 
কখনো দাঁর্নিকের মতো বলে থাকেন, প্রাণপাঁত পরিশ্রম করে ধনসম্পর্ভি সঞ্চয় 
করে কোন লাভ নেই--কেনন! সবকিছু পিছনে পড়ে থাঁকে, 'লগত যায় মাত্র দু চলি 
খরি'__শব যাত্রার সঙ্গে যায় দু চারটে চেলাকাঠ মাত্র । কখনো কখনো জাত- 
বেজাতের বেড়| অতিক্রম করতে ন। পেরে, প্রেমিক-প্রেমিক! প্রতিবাদ জানিয়ে বলে : 


তোমাকে আমাকে ভেটিলে সমাজে 
দুটি দেহ দুফাল করি । 
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0) 
তোমার আমার মাঝে বেড়া বাঁধে সমাজে 
দুটি দেহ দুই-ফাঁলা করি। 


বিয়ের গান অর্থাৎ 'বিয়়ানাম'-এর ক্ষেত্রে স্ীলোকদের একাধিপতা। একটা বিয়ের 
কতরকম যে জটিলতাপূর্ণ আচার অনুষ্ঠান আছে-_-সে খবর কেবল মেয়েরাই রাখে। 
'জোরোণ' বা তত্ব পাঠানো থেকে শুরু করে বিয়ে হওয়া পর্যন্ত (চতুর্থ অধায়ে 
এ সবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ) যুবতী ও প্রবীণার দল অনুষ্ঠানের পর্ব থেকে 
পবান্তরে ব্যস্তসমস্ত হয়ে থাকে । করনীয় 'কাজ' করার সঙ্গে সঙ্গে সেইসব কাজের 
সঙ্গে বিশেষ ভাবে যোগযুক্ত গানও চলতে থাকে । এসব গান মুখে মুখে রচিত হয়ে 
 দিদিমা-ঠাকুমা মারফত সকল স্ত্রীলোকের সাধারণ সম্পত্তি। সরল ভাষা ও সহজ 
_কলচিত্রের সাহাযে। রচিত এইসব গাঁন উপমা, অনুপ্রাস ও শ্লেষ-বিদ্রুপে পরিপূর্ণ । 
বিবাউৎসবের নায়ক ও নায়িকা হল বর এবং কন্যা । গানগুলি বিশেষ ভাবে 
কন্তাকে কেন্দ্র করে রচিত। মেয়ে যে পরের বাড়ি চলে যাবে__সেকথা ভাবলেই 
দুঃখ না হয়ে পারে না। নিজের জন্মস্থান ছেড়ে নিতান্ত তার আপনজনদের ছেড়ে, 
চিরদিনের জন্য একান্ত অজান: শ্বশুরবাড়ি যাবার জন্য সে যে পা বাড়াচ্ছে_-ভাবতেও 
কান্না পায়। কুটনো কুটতে গিয়ে তাই গান গাওয়া হয় : 


কেলৈ কুটিলা ট্মৈকৈ পচল৷ 
লোকে বাটি ভরাই খাব ; 

কেলৈ তুলিল৷ রূপহী আইদেউক 
লোকে বনে করাই খাব 

৪. 

কেন থোড কাটলে এমন মিহি করে 
অন্য লোক খাবে বাটি ভরে ) 

কেন কাজ সেখানে রূপসী ওই মেয়েকে 
খাটবে গিয়ে অন্য কার ঘরে। 


[7] 
কালি এতেবেলি আহিল! আইদেউ: 
মারার পালেঙত শুই ; 
|. আহোম আমলে রাজা কিংবা সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিবাহিত ও অবিবাহিত মেয়েদের বলা হত 
আইদেউ- অর্থাৎ মা-দেবী। পরপৃষ্ঠায় বাংল] অনুবাদে “মামশি' কথ'টা ব্যবহৃত হয়েছে। 
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আজি এতেবেলি যাবলৈ ও লালা 
অরণ্যত লগাপা জুই । 
9 
কালকে এসময় ছিলে তুমি মামশি 
মায়ের বিছানায় শুয়ে, 
আজকে এ সময় ঘরু ছেড়ে বেরোলে 
শুুড়ে যায় সব দাবদহে। 


আরো! সব বিয্ানামে বলা হয়েছে যে মান্শির হাতের কঙ্কণ গড়বার জন্য প্যাকরার 
হাতুভি নিত্য ঠক ঠক আওয়াজ তোলে ; কন্যার বিয়ের শাড়ি এমন মিহি যে মৃঠোর 
মধ্যে ভরা যায়, ছায়াতে শুকোয় সেই শাড়ি; সে যখন জড়ির বুটিদার মেখলা পরে 
তখন সারাদেশের কোন রূপসী তার সঙ্গে পাল্ল! দিতে পারে না বিবাহেগ 
বিভিন্ন শর্ধের উপযোগী বিভিন্ন বিয্লানাম আছে: যেমন কন্যার আনুষ্ঠানিক 
শ্রানের জল তুলে আনার গান, কন্যার বাড়িতে সমাগত বরের অভ্র্থনার গান, 
বরকন্তার ভোমের্‌ জায়গায় বসানোর গান এবং কন্তার পতিগৃহ যাত্রার গান। 
এসব গান বিধাহেত্র কার্ষসৃচির অন্তর্গত--এসবের বাইরেও এক ধরনের গান হয়, 
যাকে বলে 'যোর্াানাম' কিংবা 'খিচাগীত' | পূর্বাঞ্চলে বলে “যোরানাম' এবং 
পশ্চিমের জ্রেলাগুলিতে 'খিচাগীত' । এসব গান হল হাসিকৌতবকের গান-__কন্তা- 
পক্ষের মেয়েরা বর ও তার ছোট ভাই-বোন নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করে, পাণ্টা জবাবে 
বরুপক্ষের মেয়েরা কল্যাপক্ষকে এক হাত নেয় । কখনো কখনো বরকে বলা হয় 
'জপরা" (ফ্লাকড়া চুলো ), বলা হয় 'লুভিয়' (লোভী বা পেটুক )। যথাসময় 
যথাস্থানে মুখে মুখে এই রকম 'লাগসই' গান রচনা করা হয়। বেচারা পুরোহিতও 
বিনাদোষে অনেক সময় বাকাবাপে বিদ্ধ হন : 


বিধি পঢ়ে বাপুছেয়ে মাজে মাজে এরে 
ঘরত আছে খানৈপেটী তালৈ মনে পরে। 
0 
কিছু মস্তর হাড়ে ঠাকুর, কিছু মন্তর পড়ে, 
ঘরে আছে নাদাঁপেটী, তারে মনে পড়ে। 
[7] 
পুজা করৌ বুলি রাইকহ বামুণে 
মধৃপর্ককণে। খালে। 
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0 
কাণ্ড দেখো, রাক্ষস বামুন পুজো করবে বলে, 
মধৃপর্ক-পাত্রখানা গলায় দিল ঢেলে ! 


ডক্টুর মহেশ্বর নেওগ একটি বিয়ানামে বৈদিক যুগের প্রভাব লক্ষ করেছেন। এই 
গানটি কন্যার আনুষ্ঠানিক শ্লানের বিষয়ে : মা-মণির স্লরীন যেই সারা হয়, ইন্দ্র তাকে 
জোগান দেবাঙ্গ ভূষণ । স্ত্রান সেরে মা-মণি যখন মাথা নত করে প্রণাম করেন, স্বর্গ 
থেকে দেবতারা তাকে আশীবাদ করেন । প্রণাম সেরে মামণি যখন হাত যোড় করে 
দাড়ান, ইন্দ্র তার হাতে অর্পণ করেন পারিজাত পুষ্প । মা-মণি তখন ইন্দ্রের কাছে 
এই বর ভিক্ষা করেন যে জন্মে জন্মে যেন দামোদরের মতো তার স্বামী হয়। অবশ্য 
বৈদিক আধেরা কেবল এক ইন্দ্রকে নয়, সৃষ, বরুণ, অগ্রি, সোম ও মরংকেও পুজো 
দিত। ধম্মবিশ্বাসের পরিবর্তনের ফলে অসমীয়! মাবোনেরা হয়তো আর সব 
দেবতার কথা ভঁলে গিয়ে কেবল ইন্দ্রের নামটাই মনে রেখে থাঞ্বেন । নবদম্পতিকে 
সাধারণত কৃষ্ণ-রুঝ্মিনী, হর-গৌরী, রাম-সীতা?, অর্জ্জন-সভদ্রা, উষা-অশিরুদ্ধ প্রভৃতি 
আদর্শ দম্পতিদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। দেব-দেবীর নামে ছেলেমেয়ের নাম 
রাখলে, পুত্র কন্তার বিবাহে দেব-দেবীর নাম নিলে, হয়তো তার? ভূতপ্রেতের সংস্পর্শ 
থেকে রক্ষা পেতে পারে-এমন একটা বিশ্বাসও-_হ্ঞঝতো মনের ভিতরে কাজ করে 
থাকে । 

'ধাইনাম' বা 'নিটুকনী' গীত গাওয়া হয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য | ধাই বা 
পাই থেকে এসেছে 'ধাইনাম', শিশুকে ভোলাবার জন্য শিশুর দেখাশুনো তদারকিতে 
রত দাই বা দাসীদের গান হল 'ধাইনাম'। 'নিচুকনী' কথার অর্থ হল ক্রন্দনরত 
শিশুকে শীরব বা শান্ত করার জন্য গান গাওয়] কিংবা ছড়া কাটা । ঘ্বমপাডানি গান, 
ছেলেভুলানো ছড়া ও খেলাধুলার ছড়া এই শ্রেণীর সাহিতোর অন্তর্ভুক্ত বলে 
ধরা হয় । শিশুর মনোরাজে; ও রূপকথার দেশে যেমন যুক্তি-বিচারের বালাই নেই, 
এই ধরনের সাহিতে। তার প্রতিফলন দেখা যায়। দাই-মা'রা অনেক সময় নিজের 
শিশুটিকে আর কোথাও রেখে, পরের বাড়ির শিশুকে বুকের হধ খাইয়ে মানুষ করে 
তোলে । লাঁলনপালনের শিশুটি ঘুমিয়ে পড়লে সে ছুটি পায় নিজের শিশুর কাছে 
যাবার জন্য । অনেক সময় দুটি শিশুই এক ঘরে ঘুম যায়--একটি বিছানায়, একটি 
মাটিতে । দাইমার স্বেহ তখন দ্বিগুণ হয়ে তার গুন গুন গানের মধেো আশ্চ্য কোমল 
হয়ে প্রকাশ পায়। এই সব গানের মধ্যে নুতন জগতে নবাগত শিশুর ভয় ও বিস্ময়, 
আনন্দ ও সংশয় নিপুণভাবে রূপায়িত : 
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শিয়্ালী এ নাহিরি রাতি 

তোরে কান কাটি লগাম্‌ বাতি; 
শিয়ালীয় মূররে মরয়া ফুল 

শিয়ালী পালেগৈ রতনপুর । 

0 

শিয়ালী, তুই এলে রাতি 

কান কেটে তোর জ্বালাই বাতি ; 
শিয়ালীর মাথায় মরুয়' ফুল, 

শিয়ালী গেল রতনপুর । 


আর একটি ছড়ায় একজন শিশু তার চীদ-দিদিকে আব্দার জানিয়ে বলছে তার 
একটি ছোট্র তারা চাঁই | টাদ দিদি বলছে, পাতা নেই, লনা নেই, মোডক বেঁধে কী 
করে পাঠাবে তারা! ওদিকে আবার হলদে পাখি খাচ্ছে বাওধান আর শ্বশুরের 
ছেলে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নী করে চলে যাচ্ছে নৌকা বেয়ে! নৌকা করছে টলমল। 
সন্ধণাবেলা ম'ন্দরে মন্দিরে বাদ্য বাজছে । তৃতীয় একটি গীতে বল: হয়েছে : 


লাই হালে-জ্ালে আবেলি বতাহে 
লফা হালে-জালে পাতে 
আমারে মইনা হালিছে-জালিছে 
কালি দপরর ভাতে । 
৪. 
লাই শাক হেলে দোলে বিকেল বাতাসে 
লাফা শাকের হেলে দোলে পাতা ; 
সোনা? আমার হেলে দোলে যখন মনে পড়ে 
কাল দুপুরে ভোক্ত খাবার কথ | 


এই সমস্ত ভাব যে পরস্পর সম্বন্ধ বিবজিত, সে তো সহজেই বুঝতে পারা ষায়। 
কিন্তু ভর সন্ধেবেলা শিয়ালী যদি বাড়িতে এসে হাজির হয়, শিশুর পক্ষে সেটা যে 
ভয়াবহ হবে-_ এতে আর বিচিত্র কী! এখন যদি কেউ শিয়ালীর কান দুটো 
কেটে তাকে রতনপুরে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে, ভয়ে কাতর শিশু তাহলে নিরুদ্ধেগ 
হয়। সবুজ ধানের ক্ষেতে এক ঝাক নানা রডের পাখি এসে পড়তেই শিশুর মন 
তাঁর পরিচিত জগং ছেড়ে অনেক দূরে উড়ে যায়। তারপর সন্ধণশর আবছায়ায় 
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স্শুরপুত্রট যদি নিস্তরক্গ নদীর জলে নাও বেয়ে বাঁড়িরাদক্ষে বাক নেয়, তা হলে 
শিশুর চোখ তো আপনা থেকেই ঘূমে জডিয়ে যাবে । আজ বিকেলবেল! যেসব 
উপাদের শাকের গাছ বাতাসে হেলছে ও দুলছে, সেই সঙ্গে কালকের দুপুরের 
আহারে স্বাদ মুখে দি লোগ থাকে, তা হলে দোল দোল দুলুনি করতে করতে 
ঝিমুলি আসতে বাধ্য । এইভাবেই গ্রাম)মেয়েরা শিশুমনের অনস্তত্তে তাদের লহজাত 
বোধ থেকে তাদের কান্নাকাটি রাগ-অভিমানের নিরসনঘ টয়ে খাকে। শিশুর 
হম্নতো বেশ খিদে পেয়েছে, অথচ পন্ধেবেলার খাবার তখনো তৈরী হয়নি । পাছে 
ন। খেয়ে অসময়ে শিশু ঘৃমিয়ে পড়ে, তাই তাকে জাগিয়ে রাখবার জ্রন্ত দ্রিদিম- 
তীকৃমারা নাতি-নাভনীদের একটা ছড়া শোনান : 


জোনবাই এ, বেজী এটি দিয়! ! 
বেজী নো কেলৈ ; মোনা সীবলৈ। 
মোনা নৌ কেলৈ? ধন ভরাবটল। 
ধন নে' কেলৈ ; হাঁতী কিনিবলৈ। 
হাতী নো কেলৈ ? উঠি ফ্ুরিবলৈ। 
হাতীত উদ্ভি পানীরাম ঘরলৈ যায়, 
আলি বাটর মানুহে ঘুরি বার চায় । 

) 
ও টাদ দিদি, দ্চ এক দাও । 
চে কী হবে ? থলে বানাব । 
কেন রে থলে? টাকা রাখৰ। 
কী হবে টাকাক্স ? হাঁতী কিনিব। 
কেন রে হাতী ? চড়ে বেড়াৰ। 
হাতীর পিঠে পানীরাম ঘরে ফিরে যায়, 
পথে পথে সকল লোক ঘরে ঘুরে চাক । 


পাঁনীরামের মতো সেই প্রকাণ্ড জন্তটার পিঠে চড়ে বেডাতে কোন্‌ শিশুর না সাধ 
হয়। কিন্ত হাতী কিনতে টাকা লাগে, আর টাকা রাখতে লাগে থলে, থলে সেলাই 
করতে ন্ুচ । ষাচাওয়া যায় তা কি সহজে পাওয়া যায়! 

ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর ছড়াগুলি সচরাচর বিশেষ বিশেষ খেলার সঙ্গে সংযুক্ত । 
এই সব ছড়ার বিশেষ কোন অর্থ না থাকতে পারে. কিন্তু ছোট ছোট খেলুডেদের 


মৌখিক সাহিতা 109 


মনে এসব ছড়ার অনুরনিত ভাঁষা এবং ছন্দের মিল আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে 
তোলে । সচরাচর এসব ছড়ায় হাতের কাছের দশারাজির নর্ণন' হাঁকে, এর ফলে 
পরিবেশের রূপের সঙ্গে নামের যোগে ছেলেমেয়েদের পরিচয় ঘটতে থাঁকে। 
সেই অর্থে এসব ছড়া শিক্ষামূলক, প্রকৃতির জগত, পশুপাখির গৎ__মানৃষের জগতের 
প্রতিবেশী । এসব ছড়ার মধাদিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে, পশুপাখির সঙ্গে মানবশিশুর আত্মীয়তা 
জন্মায়। সে সূর্ধকে বলে রোদ দিতে, টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়লে তার মঙ্ঞা লাগে, রোদ 
ও বৃষ্টি যদি একসঙ্গে দেজ্ডে পায়, মনে পড়ে যায় লেজ কাট? শেয়ালের বিয়ের কথ), 
খাদা-নাকী মেয়ে ও পেটুক জামুইিকে নিয়ে তারা ঠাট্রাতামাশ? করে এবং নাঁদা- 
পেট। গোবিন্দের সঙ্গে মাছ ধরতে বেরোতে পারলে তারা খুব মজা পায়। 

“আইনাম' গাওয়' হয় বসউরোগের দেবী 'আই' বা মা-কে এবং ভার লাত 
বোনকে স্তি করার জন্ত। 'আই'-কে মানুষ ভয় করে। মায়ের যদি কৃপা হ 
কৌন ওষুধ দেয় না। সরল মান্য জানে 'আই' ভার খুশিমত আসেন, খুশিম 
যান। ধর্মসম্প্রদায় নিধিশেষে সকল অসমীয়া! বিনাবাকাবায়ে মায়ের সামনে হাঁটু 
গাড়ে। তারা জানে 'আই' যতদিন কৃপা করে থাকবেন, ঘরের সবাইকে দেহ 


পুর 


লে 


মনের শুচিত। রক্ষা করে চলতে হবে. সকল ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে 
চলতে হবে । রোগ থাঁকাকাঁলীন এইটাই শুধু পালনীয় কতবা-_বাড়ির স্ত্রীলোকের! 
এই কর্তব্যপালনে সবদা যুবতী | সমবেতভাঁবে নীম-গাঁন করে প্রার্থনা করাটাই এই 
সময়ে ভ্ত্রীলোকদের পক্ষে প্রধান পুজা । যে ঘরে 'আই; কৃপা করে আসেন, সেই 
সব ঘরে এ রকম নাম-গানের আপর বসে। গভীর নম্রতাভরে আত্মসমপণের 
ভাব্টাই ভুল এইসব স্ততি-গানের মূল কথা : 
দ্রধীয়!র ঘরলৈ আছে সাতো ভনী 
দিবলৈ নাই কিয়া একো; 
মুরর চুল ছিস্তি ছুটি পায় মলচি 
দেহাঁক পারি দিম সাকো ! 
না জানি সোমালে আ'ইরে ফুলবারীত 
নিচিনি ছিডিলে। কলি; 
এইবার দোঁষকে ক্ষমা ভগবতী 
সাতো চরনত ধরে। 
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0 
গরিবের ঘরেতে এল সাত ভগিনী 
কিছুই দিতে পারি নাকো! 
মাথার ছল ছিড়ে পাছুটি দেব মুছে 
দেহটাকে করে দেব সাকো। 
না জেনে টরকেছি মায়ের ফুল বাগানে 
না চিনে ছিইডেছি কলি, 
এইবার দোষ মোর ক্ষমো ভগবতী 
শ্রীচরণ ধরিয়া বলি। 
এই আইনামে শবের প্রতীকী প্রয়োগ লক্ষ্যনীয়-- এখানে বসম্তরোগকে বনপা হচ্ছে 
ফুলের 'কলি'। এই প্রতীকী ভাব অবলম্বন করেই দেবীকে কখনো বলা হয় 
'শীতলা' (যিনি শীতল করেন) কখনো বা 'ধরমী' (যিনি ধম পালন করেন )। 
আই-কে তৃষ্ট করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নানা উপচারে পূজা দেওয়া হয়। 
তারপর তিনি অন্য কোন স্থানে চলে ষান। কোন কোন আইনামে কল্পন! 
করা হয়েছে যে কামাখ্যা থেকে নেমে দেবী ব্রন্মপুত্র নদ দিয়ে উজিয়ে চলে যান 
উত্তর লক্ষ্মীপুরের পিচল' গ্রামে এবং তারপর সেখান থেকে শদিয়া পৌছে তার 
যাত্রা শেষ হয় । বলা হয় ভগবতী, ভবানী, পার্বতী, মহামায়া ও দর্গতিনাশিনীর সঙ্গে 
দেবীর কোন পার্থক্য নেই । কিন্তু শাক্তমতের এইসব দেবীদের সঙ্গে আই-এর কোন 
সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়, বসন্তরোগ দুরারোগ্য বলেই তাকে একটি শক্তির অভিব্যক্তি 
বলে ধরা হয়। এটা নিছক লৌকিক কল্পনা । সে যাই হোক, লৌকিক কল্পনা মতে 
আই যখন উজিয়ে আসেন, ত্রন্মপুত্রের ছুই পারের মানুষজন ও নিসর্গ প্রকৃতি সকলেই 
তাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে : 
উজাই থাহিলে আইরে সাত ভনী 
চটাই পরেবত ভ্বার 
তৃণ-তরুলত সবে দোয়ায় মাথা 
আই আহিবরে শুনি । 
উজাই আহিলে আইরে সাত ভনী 
লুইতত মারিলে খেয়া; 
ভয় ন করিব! ভয়াতুর ন হবা 
আয়ে করি যাব দয়া। 
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উজাই থাহিলে আইরে সাত ভনী 
নাওচ গুটি ফুলর থোপা; 

গুটিকে আনিছে মৃঠিকে বিলাইছে 
নরক করি গৈছে কৃপা । 

9 

উজিয়ে এলরে মায়ের সাত বোন 
পাহাড় পর্বত জুড়ে, 

তরুতৃণলতা নোয়ায় সবে মাথা 
মা আসিছেন শুনে । 

উজিয়ে এল রে মায়ের সাত বোন 
নদীতে বেয়ে খেয়া, 

কোরোনা ভয় কোনো  ভয়াতুর হোয়ো ন' 
আই-মা করে যাবে দয়া । 

উজিয়ে এসেছে মায়ের সাত বোন 
নৌকায় কলি থোপা খোপা, 

এনেছে কত কলি মুঠো মুঠো করে বিলি 
মানুষে কত তার কৃপা । 


কোন কোন রোগে আই-কে কীরকম পুজা দিতে হবে তাঁর উল্লেখ আছে 
আইনামে। আরোগ্যের পর কী রকম ওষুধপথ্য দেওয়া দরকার, তারও 
উল্লেখ আছে । 

'নাম' কথার অর্থে যদিচ সচরাচর “ঈশ্বরের নাম' বোঝায়, উপরে অসমীয়া 
মৌখিক সাহিত্যের যেসব দৃষ্টান্ত উপস্থিত কর] হয়েছে সেখানে 'নাম' অর্থে 
অধিকাংশ স্থলে 'গান'। ষোড়শ শতকের নববৈষ্কব আন্দোলন আসামের 
সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি রৃহং ঘটনা । আসামের সমাজ জীবনে এর প্রভাব খুবই 
গভীর । আসামের বৈষ্ঞবধর্্রকে নামধর্্ও বল! হয়| স্থৃতরীং এই সব লোৌকগীতের 
সঙ্গে যখন 'নাম' কথাটা হুক্ত হয় যেথা বিয়ানাম. আইনাম, বিহুনাম, ধাইনাম 
প্রভৃতি) বুঝতে হবে সেটা বৈষ্ণব প্রভাবের চিহ্ হতে পারে । নাম ও গীত-__এই ছুট 
কথা অনেক সময় সমার্থক হয়ে এক ধরনের গান অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তার অর্থ 
এই নয় যে, এই সব গান ষোড়শ শতকের রচনা । এগুলি তা থেকে অনেক পুরাঁতন ; 
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বোধ করি অসমীয়া ভাষার জন্মকাল ও এই সব গান ও ছড়ার জন্মকাল, প্রায় একই 
সময়ে। এগুলির নূল রূপ হয়তো আর নেই, যুগে যুগে মুখে মূখে চীলিভ হতে হে 
হয়তো এদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীতে পরিবতন ঘটে থাকবে । 

'নাম' আখ্যাযুক্ত এইরকম লোকগীত আরও নানা ধরনের আছে । গোসাইনামে 
কৃষ্ণের কারাগারে জন্ম, তীর গোফ্লীলা, বালগোপালের ছল ও চাতুরী, রাধিকা ও 
অন্ধান্ব গোৌঁপিনীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক, কালিনাগের ফণার উপর নৃত্যের ছলে তাকে 
দমন ইতাছি কৃঞ্ত বিষয়ক কাহিনী বণিত হয়েছে । সদাশিবলামে দেখা যায়, ভাং 
খেয়ে শিব পৃথিবীর সকলকে বর দিয়ে বেডাচ্ছেন অথচ নিভে তিনি ছিগস্থর। একটি 
শিবনামে সাধারণ অসমীয় দম্পতির গৃহস্থালির আদর্শে শিব-পাতীর সংসারকে 
চিত্রিত করা হয়েছে | বৃন্দাবনীনামে কুষ্জের বৃন্দাবন লীলার কথা প্রকাশিত হয়েছে । 
এই সব 'নাম' বা 'গীত' সার্জনিক অনুষ্গানে জ্্ীলৌকেরাই গেয়ে-খাকে । লোক- 
গীতিকারেরা এইসব রচনা করতে গিয়ে বেশ খানিকট! স্বাধীনভা নিয়েছেন। 
প্রম-রস অথবা আদি রসাতআ্মক এমন কিছু বিষয়ের অবভারণা করেছেন যা হয়াতো। 
বৈষ্ণব প্রচারকেরা অনুমোদন করতেন নী। অসমীয়া বৈষ্ব-সাহিতে, কোথাও 
রাধার নাম দেখা যায় না, কিন্ত নিম্নলিখিত বন্দাবনীনামে রাধিকাকে শায়িক করে 
অনেকটা তলায় যেন নামিয়ে দেওয়া হয়েছে : 


শীঘে নদী পার করা দধি নষ্ট যায়। 
ভাঁডিলে মথুর! হাট আর কৈভ পায় ॥ 
কৃষ্ণ বোলে প্রিয়া লঙ্জী পরিহরা। 
আগে আলিঙ্গন দিয়া পাছে নদী তরা ॥ 
রাধার বচন শুনি হাঁসি বোলে কানু । 
ভয় পরিহর প্রি স্থির করা তনু ॥ 
রতিদাঁন দিয়া মোক রাখা সুবদনী | 
আন দাঁন না লাগয় বোলে! নিষ্ঠবাপী ॥ 
€) 
শীঘ্র নদী পার করে? দি নষ্ট যায়, 
ভাঙিলে মথুরা হাট আর কোথা যাই | 
কৃষ্ণ বলে প্রিয়া তুমি লঙ্জ1 পরিহর; 
অগ্রেআলিঙ্গন দিয়া পাছে নদী তরো ॥ 
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রাধার বচন শুনি হাঁসি বলে কানু, 
ভয় পরিহর প্রিয়া স্থির করে? তনু ॥ 
রতিদাঁল দিয়া মোরে রাখো সুবদনী, 
অন্ত দান নাহি চাই বলো প্রেমবাণী ॥ 


দেহবিচারের গাঁন অথবা! দেহতত্তের গাঁন একটি বিশেষ ধর্পবিশ্বাসের সঙ্গে যোগযুক্ত । 
রাতিখোয়া, রীতীয়া, পৃর্ণদেব', গোপীধরা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত এক বা 
একাধিক গুহ্য সম্প্রদায়ের ভীববারণ, তীন্থিক পরশাবে পুষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়। 
এই ধরনের গান এই সব সম্প্রদায়েই প্রচলিত । তেম বরুয় বলেছেন, এই সব গানে 
আধাত্বিকতাঁয় আজ্ঞনিমগ্র ভাবের আঁহাস দেখা যায়! এদের শুল বপ্তবা হল মানব 
জীবনের বার্থত এব: মানুষের ভীগন-বিধায়ক একটি কৌন উচ্চতর অনুভূতির 
অন্তিত্ব।' আপাতদুর্টিতে মনে হয় এই গাঁনগুলি বৈঞ্জস পদ-নিশেষ । অনেক সময় 
বি ত বৈষ্ণব প্রচারক মীধবদেবের নাম এইসব পদের সঙ্গে যুক্ত করে এগুলিকে 
একট বৈষ্চব রূপ দেবাঁর চেষ্টা থাকে । দেহকে কেজ্জ করে কতকগুলি পতীকের 
সাহীষ্যে একটা আধপক্সিক উপলব্িতে পৌছানো হল এই মব গালের লক্ষ । দেহ- 
বিচার গীতগুলিতে ইড়া, পিঙ্গল।, সুমী প্রভৃতি নাডীর এবং যোগশাস্ত্র ও ষট্চক্র 
প্রভৃতির উল্লেখ থাকায়, মনে হয় ভাঁপ্দ্িক ধর্নসম্ত যোগাভাসের অল্পস্থল্প প্রভীবও 
পড়ে থাকতে পারে এইট সব গানের উপর । একটি গানে বলা হয়েছে: 


দেহাঁর বিচার করে প্রাণবান্ধৰ 
দেভার বিচার করো: 
টচৈধ জর নৈকুষ্ঠ চৈধায় ত্রহ্ষাপ্ড, 
দেভাভে বিচার ধরো । 
ইক আদি করি ত্রিদশ দেবতা 
দেভাঁতে বিচারি পায়; 
উরণ বুরণ আদি চারি মুঠি জীব 
লৈবো শরীরত ঠাই । 
ব্রহ্মা হরিহর কৃষ্ণ বলভদ্র 
আঁতমার ভিতরে আছে; 
পল্গ। গা কাশী. গণ্ডকী যমুল! 
আছে শরীররে কাছে। 
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€0 
দেহের বিচার কার প্রাণবান্ধব 
দেহের বিচার করি 
চৌদ্দ বৈকৃষ্ঠ চৌদ্দ ব্রন্মাণ্ড 
দেহের মাঝারে ধরি । 
ইন্দ্র আদিযত ত্রিদশ দেবতা 
দেহতে খুঁজিয়া পাই 
উড়ে ডুবে আদি চারি জাতি জীব 
শরীরে লয়েছে তই | 
ব্রক্মা হরিহর কৃষ্ণ বলভদ্র 
আত্মার ভিতরে আছে; 
গঙ্গা গয়া কাশী গগুকী ষমূনা 
আছে শরীরের কাছে । 


কখনো দেহকে একটি গৃহ বলে কল্পনা কর] হয়, সে-গৃহে আছে নয়টি দ্বার । কখনো 
আবার দেহকে বলা হয় নৌকা, মন তার মাঝি হয়ে পঞ্চেক্দ্রিয়কে চালনা করে । 
“জিকির' ও 'জারি' হল অসমীয়া মুসলমানদের ভক্তিমূলক গাঁন। জিকিরকে 
বলা হয় দেহবিচাঁর গীতের ইসলামী সংস্করণ। 'জিকির' কথাটি এসেছে আরবী 
'জিকৃর' থেকে_তার অর্থ হল 'আল্লার নাম গান করা অথবা আল্লাকে স্মরণ 
কর1।' এই গীতগুলির রচয়িতা একাধিক যদিচ আজান ফকির তাদের মধ্যে মুখ্য 
একাই তিনি প্রায় আট-কুডি (160) জিকির রচনা করেছিলেন। তিনি 
এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন, তার জীবনও ছিল বিচিত্র। কথিত আছে ষে 
তিনি এসেছিলেন বাগদাদ থেকে এবং তিনি ছিলেন খাজা নিজামুদ্দীন 
আওলিয়ার শিষ্ত। তিনি একজন সন্ত্রান্তবংশীয় আহোম রমণীকে বিবাহ 
করে শিবসাগর শহরের অনতিদূরে গড়গীঁও-এ বসতি স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন 
সপ্তদশ শতকের লোক- মীরজুমলার সঙ্গে আহোমদের যে যুদ্ধ হয় তিনি ছিলেন তার 
প্রত্যক্ষদর্শী । আসামে তিনি এসেছিলেন তীর ভাই শাহ নকীর সঙ্গে । তিনি আজান 
পীর ও শাহ মিলন (সম্ভবত “মিরণ' থেকে ) নামেও খ্যাত ছিলেন । অন্য একটা মত 
অনুসারে তার পুরো নাম ও আসল নাম ছিল হজরত শাহ সৈয়দ মৈনুদ্দীন। পীর 
বূপে তিনি শরিয়ং-এর শিক্ষাঁবলী প্রচার করতেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই জিকির রচনা 
করতেন । প্রথম প্রথম তিনি আরবী ভাষা বলতেন । আসামকে স্বদেশ বলে গ্রহণ 
করার পর তিনি অসমীয়া কেবল যে শিখলেন এমন নয়, এমন সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত 
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করলেন এবং তার আধ্যাত্মিক গানগুলি এমনই ঘরোয়া! ভাষায় রচনা করলেন যে, 
সেগুলি সহজেই তার সমসাময়িক বৈষ্ণব কবিদের রচনাবলীর সঙ্গে তুলনীয় বল! যায়। 
কালক্রমে তার প্রভাব বিস্তৃত হল, কিছুসংখ্যক লোক তার অনুগামী হল। আহোম 
রাজার জনৈক মুসলমান কম্রচীরী রূপাই দাঁধরা-র এটা সহা হল নাঁ। সে ষড়যন্ত্র 
করে আহোম রাজাকে বৌঝাল যে আজান ফকির ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ 
করছে । রাজাকে দিয়ে পীরের চোখ ছুটি উপড়ে ফেলার আদেশ জারী করাল । 
কতিপয় গীতে বল! হয়েছে যে রাজার আদেশের কথা শুনে পীর সাহেব তার এক 
শিষ্কে দিয়ে ছুটি মাটির পাত্র এনে একে একে দুই চোখের তলায় ধরলেন, তার 
নজর (দুই চোখ ) যেন আপন থেকে খসে পড়ল সেই ছুটি পাত্রে । কথাটা শুনে 
জা আতঙ্কিত হলেন এব* প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শিবসাগরের নিকটবর্তী শোরাগুরি 
চাপরি অঞ্চলে আজান ফকিরকে ভূমিদান করে সেই জায়গায় একটি মঠ প্রতিষ্টিত 
করে দিলেন : 


শোরাগুরি চাঁপরি 
দিখো নৈর কাষরি 
রজাই সজাই দিলে মণ। 
0 
শোরাগুরি চাঁপরি 
দিখো নদীর ধারে 
রাজা দিলেন মঠ বানিয়ে । 


ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী এই জায়গাটি এবং আজান পীরের দরগা সম্প্রতি এক তীর্থে 
পরিণত হয়েছে, সেখানে প্রতি বংসর উর্স বসে। 

আজান পীর ছাড। অন্য সব জিকির-কবির । তাঁদের মধো কয়েকজন হিন্দ্বও 
ছিল ) নাম লোকে বড় একটা জানে নাঁ। আসামের অন্যান্য মৌখিক গীতে যেমন 
রচয়িতার নাম থাকে না, কিছু কিছু জিকির গানের কবি যে কে, তা কেউ জানে না। 
শোনা যায় আগে আগে জিকির গান আরবী কিংবা আহোম লিপিতে দ্বিখে 
সংরক্ষণ কর! হত, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন লিখিত জিকির উদ্ধার করা যায়নি । 
গ্রামের সরল মুসলমানেরা বংশানুক্রমে এইসব গান মনে রেখেছে ও মুখে মুখে গেয়ে 
তিনশো বছর ধরে প্রচার করে এসেছে । বিয়ে কিংবা সাবজনিক ভোজ-সভায় 
তারা দল হেঁধে জিকির গায় এবং গানের ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে নাঁচেও । 
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মেয়েরাও জিকির গায়, কিন্তু নাচে না! কিছু কিছু জিকির, বিশেষত আজান 
সাহেবের রচিত জিকিরগুলি সরল ভাষায় ইসলাম ধর্জের শিক্ষা । বলা হয়েছে 'কলিম। 
জিকিরর মূল' অর্থাৎ কলম! থেকে জিকির-এর উৎপত্তি । অন্ত কিছু জিকির আছে যা 
স্বফী ভাবধারায় প্রভাবিত, তাদের মধে। এমন কিছু নিহিত তাৎপর্য থাঁকে যা সহজে 
বুঝতে পারা যায় না, ব্যাখা করা যায় না! এই শ্রেণীর জিকিরের সঙ্গে তুলনীয় 
হল দেহবিচার গীত । এর মধ্যে থাকে দেহ ও আত্মার সম্পর্কের কথ!, এই নশ্বর 
পৃথিবীর অনিশ্চয়তার কথা--অর্থাং এমন সব প্রসঙ্গ ষ' মানুষকে সততার পথে নিয়ে 
যেতে প্রেরণা দেয়। কোন কোন জিকিরে একটা কোন কাহিনীর অবতারণ] কর। 
হয়, কিছুতে দেবদেবীর চরিত্র থাকে, কিছুতে আবার তান্ত্রিক, শাক্ত কিংবা বৈষ্ণব 
মতবাদেরও উল্লেখ থাকে ! এই সমস্ত নিদর্শন থেকে এইট্ুকৃই স্পষ্ট হয় যে আজান 
পীরের মতো আসামের আদি মুসলমানেরা কেবল যে স্থানীয় রমনীদের স্ত্রী রূপে 
গ্রহণ করেছিল এমন নয়, সেই সঙ্গে তাদের স্থানীয় জীবন-পদ্ধতি ও সংস্কতিও বহুল 
পরিমাণে গ্রহণ করতে হয়েছিল__ভাষা ও হৃতগীত সমেত । মনে রাখা দরকার, 
কতকগুলি অপরিহারধধ আরবী কথা বাদ দিলে জিকিরগুলির্‌ ভাষা অন্ত যে কোণ 
অসমীয়া লোকগীতের ভাষার অনুরূপ | গ্রাম-আঁসাঁমে হিন্দু ঘুসলমানে যেরকম 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দেখা যায় সমগ্র ভারতে তার তুলনা মেলা ভার । এই প্রাতির 
সম্পর্ক এতিহাসিক কারণেও উল্লেখযোগ। ৷ ইতিপৃর্বেই বল? হয়েছে, ত্রয়োদশ শতকে 
খেন্দের রাজত্বকালে বাংলার মুসলমান সুবেদারর পর পর কয়েকবার আসাম 
আক্রমণ করে । মুসলমান রাজত্ব আসামে কায়েম ন' হলেও আক্রমণবারীদের কেউ 
কেউ আসামে থেকে শিয়েছিল। আসামের অন্ত বাসিন্দাদের সঙ্গে সম্প্রীতি গড়ে 
ত্বলেছিল তারাই এবং তাদের বংশধরেরা । চারশো বছর পরে আবার যখন 
মুসলমান আক্রমণ আসে মীরজবমলার সেনাপতিত্বে মো গলবাহিনীরূপে, সেই আদি 
মলমানেরা আসামের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়ে থাকবে । 
আজান ফকির ওরফে শাহ মিলন গড়গাঁও-এর উপ্র মৌগল আক্রমণের একজন 
প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন । সেইসময় রাজনৈতিক কারণে তীকে ও তীর ভাইকে কামরূপে 
জেলার হাজোতে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। অধ্যাপক 
সৈয়দ আবদুল মালিক আজান সাহেবের জিকির ও জ্ঞারি গানের একটি সংকলনের 
ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বনু উদ্ধে ছিলেন । 
প্রমাণ স্বরূপ অধাঁপক মালিক ছুটি জিকির উদ্ধাত করেছেন । ভার একটিতে আছে ; 
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কোরাণে পুরাণে একেকে কৈছে 
বুজিব! মহস্ত লোক ) 

এই হ্ুনীক্াতে আছে দুই বেশে 
মুশিদে বৃজাব তোক । 

) 

কোরাণ পুরাঁশ একই কথ! বলে 
বৃঝিবে হস্ত লেকে, 

এই ছবনিয়াতে আছে হই বেশে 
মুশিদে বুঝাবে তোকে । 


অন্য একট ঈকিরে বণিত হয়েছে, পীরের প্রতি আহোম রাজার শাস্তিদানের 
সমর ঘখন ভার ছুটি চোখ খসে পড়ল মাটির পাত্রে, তখন পদস্থ বাঁজকম্চারী হাতা 
বরুয়। “তাওরে পাশুড়ি ছিঙি' অর্থাৎ তীর মাথার পাগড়ি থেকে কাপড় ছিড়ে 
পীরের চোখের জল মুছিয়ে দিলে পীর ঠাকে কেমন আশীর্বাদ করে বললেন : 


শক 


পুরুষে পুরুষে বিষয় খাই যাবি 
ভাঁঙোতা নহা'ব ভোক। 
) 
বংশ পরম্পরা ব্র'বি উচ্চপদে 
কেহ না হটাবে তোরে । 


আজান ফকির ও অশান্ত মুসলমান জিকির রচয়িতারা ওজা-পালি, দেহবিচারেরব 
গীত ও বৈষ্ব কাব:সমূহের সুর ও ভাব আহরণ করেছিলেন । বৈষ্বদের মতো 
ঈশ্বরকে মনে রাখার পন্থারূপে তার নাম উচ্চারণ করার পন্ধতিও গ্রহণ করেছিলেন । 
জিকিরগুলিতে প্রায়ই 'সবারি ঘটে ঘটে আল্লা" এই ধরনের কথ পাওয়া ষায় যা 
নিশ্চয় বৈষ্ুবকাঁব) থেকে ধার করা । নিম্নলিখিত জিকিরটি দেহবিচার গীতের সঙ্গে 
অনায়াসেই তুলনা করা যায়, হিন্দ্ব বৈরাগীরাও কখনো কখনো এ গান গেক্ে থাকে : 
হুনীয়াই এদিনর ছুনীয়াই দুদিন 
দূনীয়াই ফুলনিবারী । 
কতক ছলে বলে কর তই দ্নীয়াই 
ধরিব খেয়ালি মারি ॥ 
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এই দুনীয়ালৈে কেলেই আহিলে+ 
সরুতে নগলে মরি 

গোর আজাবর বাতরি শুনি মোর 
আগলৈ নচলে ভরি ॥ 

€ 

এসেছি এ ছুনিয়ায় দু'দিন বৈ তো নয় 
এ ছুনিয়! ফুলের বাগান, 

ছলন করে কি হবে দনিয়ায় কেবা রবে 
খেপাজালে দেবে যবে টান। 

কেন এই দুনিয়ায় আমরা এলাম হায় 
ভালো হত জন্মেই মরা', 

কবরের পরে শাস্তি হবে যংপরোনাস্তি 
শুনে আমি ভেবে হই সারা । 


জারি গান ব1 মঙ্সিয়াগানগুলি আজান পীরের রচনা কিনা নিশ্চিত বলা শক্ত । 
অন্ত যেকোন দেশের মুসলমানদের মতোই অসমীয়া মুসলমানেরাঁও কারবালার 
বিয়োগান্ত ঘটনায় তাদের শোকাত হৃদয়ের বেদনা এইসব গানের যোগে প্রকাশ 
করে থাকে । পেখা যায়, ধর্মপ্রাণ মূসলমানের রাত্রি শেষ না হওয়া পর্যন্ত জারি 
গান শুনতে ভালোবাসে । জারি গান যদিচ ইসলামীয় শিক্ষার অঙ্গবিশেষ নয়, 
অধণাপক আবদুল মালিকের মতে এইসব গানে কারবালার দ্ুঃখাত্মক কাহিনীটি 
জড়িত থাকায়, করুণ সুরে গাওয় এইসব বেদনার গান, সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে 
গভীর ভাবে আকর্ষণ করে । অসমীয়া ভাষায় রচিত জারি গানগুলিতে স্দূর আরব 
দেশের চরিত্রগুলিকে যেন অসমীয়া সাজ পরিয়ে উপস্থাপন করা হয়। অসমীয়া 
মুসলমানের! তাদের নিজেদের বাড়িতে নিজস্ব প্রথাপদ্ধতিতে যেমন বিবাহ অনুষ্ঠান 
করে থাকে, হজরত আলির বিবা২ ঠিক সেইভাবে বনিত হয়েছে জারি গানে । 

'বারমাহী গীত' অথাৎ বারোমাস্যা গানের বিষয়বস্তু মুলত একই ধরনের | স্বামী 
দূর দেশে প্রবাসী; পতিবিরহিনী মাসের পর মাস ধরে তার বিচ্ছেদের বেদনা বর্ণনা 
করছেন । অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী হলেন সদাগর পুত্র-_বিদেশে গেছেন বাঁণিজ। 
করতে । তবে নিম্নাভিমুখী ব্রন্মপুত্রের দই পারে একাধিক ধরনের বারোমাস্যার 
গান প্রচলিত আছে । যথা : রাধা বারমাহী, সীতা বারমাহী, রাম বারমাহী, কন্া 
বারমাহী ও শান্তি বারমাহী। প্রতিটি গানে থাকে বারো থেকে তেরোটি কলি, 
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প্রত্যেক কলিতে অন্ত্যমিল বিশিষ্ট দুটি করে চরণ । এক একটি কলি যেন এক-একটি 
মাসের বর্ণনা, বহিঃপ্রক্ৃতির সঙ্গে সামুজা রেখে নায়িকাঁর অস্তংপ্রকৃতির ভাবাত্তরের 
চিত্র। সাধারণত প্রতিট গণতেন্র সূচনা হয় অগ্রহীয়ণ মাস থেকে । কারণ, প্রাচীন 
কালে আসামের বংসর-গণন শুরু হত ওই মাস থেকেই । সীতা ও রাঁম-বারমাহীতে 
রামায়ণের 'গল্পাংশ ছুস্বকরূপে বণিত। অন্য গীতগুলিতে দীর্ঘকাল ধরে স্বামী- 
বিচ্ছেদে কাঁতর বিরহবিধুর কৌনে! পত্রীর শোকবিহ্বল হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশিত । 
প্রতি স্তবকে এক একটি মাসের কথা ব'লে, সেই সেই মাসে নায়িকার মানসিক 
অবস্থার কথা বণনা করা হয়েছে । ধতৃ-পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে বিরহিনীর মনেরও 
ভাবান্তর হয়। সীত বারমাহীতে নির্বাসনে একাকিনী সীতার বিলাপ এইভাঁবে 
বণিত হয়েছে ৪ 


আঘোণর মাহতে বাপু শালিরে বতর । 
দূরর পরা রামচন্দ্রক করিছৌ কাতর ॥ 
পুহর মীহতে বাপু অতি বড় শীত। 
মই অভাগিনী সীতার নাই থান থিত ॥ 
মাঘর মাহতে বাপু ধরমর থিতি । 
বনবাঁসে দিলা মৌক গরভে সহিতি ॥ 
ফাগুণর মাহতে বাপু পছোয়া মেলে বায়। 
মই সীতা অভাশিনীর নাই বাপমায় ॥ 

০ 


অদ্াণ মাসে দেখি শালি ধান ফলে, 

দূর হতে কান্দি আমি রামচন্দ্র বলে। 
পৌষের শীতে সীতা কাতর সতত, 
কোথা নাই ঠাঁই মাথা গুঁজিবার মতো । 
শুনি ধর স্থিতিলাভ করে মাঘ মাসে, 
কোন পাপে সগর্ভারে দিল বনবাসে। 
ফাল্তুন মাসে হাওয়া পশ্চিমে বহে, 
পিতৃমাতৃহীন সীতা অভাঁশিনী কহে ॥ 


রাম বারমাহীতে দেখা যায়, সীতা ফিরে এলে পর ভবিষ্যতের দিনগুলি কী ভাবে 
তার সঙ্গে কাটানো সম্ভব হবে, সেই কথা ভেবে রাম বিমূঢ বোধ করছেন। রাধা 
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বারমাহীতে কৃষ্ণের থেকে রাধার বিচ্ছেদের বেদনা পরিবর্তনশীল খতুচক্রের 
পটভূমিতে সবচিত্রিত। আশ্বিন মাসে দর্গা-রূপে রাধার হাস-পায়রার বলি গ্রহণ 
করার কথা । আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার কোন নারী যখন বলি উৎসর্গ করে তখন 
দুরস্থিত স্বামীর মঙ্গল কামনাতেই সে বলি দেয়। তাই আশ্থিনে কৃষ্ণের কথা রাধার 
বিশেষ রূপে মনে পড়া স্বাভাবিক | অন্য একটি বারমাহীর নাস্স্রিকা মধূমতী বলছেন, 
বৈশাখ মাসে কৌকিলের ডাক শুনলে তার গা যেন জ্বলে যায়, জৈষ্ঠে ডাছকীর 
ডাকে গায়ে তারজ্বর আসে আর শ্রীবণে তার দেহমন এমন উচাটন করে যেতার 
মনে হয় 'গলত কটারী দি তেজিম পরনে'__গলায় কাটারী দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করব ! 
"আসামের বারমাহী গীতগুলি বঙ্গদৈশ ও ওডিশার 'বারমাসা' গীত ও বিহারের 
'চৌমাসা' গীতের মতো । সুবরদাসণ্ কৃষ্ণের প্রতি গোঁপীদের মনোভাব প্রকাশ 
করে একটি গীত রচন! করেছিলেন-__সে গাশের শুরুতে ও অগ্রহায়ণ মাসের কথা 
বলা হয়েছে । 
ধতৃ পরিবতনের সুন্দর চিত্র পাঁওয়। যায় ফলবস্তী কন্যা শান্তির বারমাহী গীতে : 


পুহর মাহতে শান্তি আতি বরি কুঁয়!। 
প্রাণণাথে জীউনাথে খেলে পাশা জুয়া ॥ 
পাশা খেলে জুয়া পাঁশাই নেদে ঢাল । 
টক এরি গৈলা প্রভু বিনন্দ গোপাল । 
ফাগুণর মাহতে শান্তি দেউল যাতরা' 
দেউলর ওপরে আছে মত যে মগরা ॥ 

0) 
পৌষ মাসে চারি দিকে ভরা কুয়াশা, 
প্রাণজীবননাথ খেলে জুয়া পাশা । 
ছকে ফেলে পাশা আর ছকে ফেলে কড়ি, 
আমারে ছাড়িয়া কোথা গিয়েছে শ্রীহরি ! 
ফান্ভন মাসে শান্তি যায় দেবালয় 
মন্দিরে মকর চুঁড়া' নেহারি বিস্ময় । 


[] 
মঠ নোহে মগর নোহে জগতরে হরি । 
আলানি-বিলানি কান্দে ধরণীতে পরি ॥ 


মৌখিক সাহ্তি। 


বৈহাগর মাঁহতে শান্তি দেবতার গর্জনি । 

দেয়তার গর্জনি শুনি মাছে দেই উজনি | 
0 

মন্দির রন্থক পড়ে, চাই ষে শ্রীহরি, 

ইনায়ে বিনায়ে কান্দে ধরনীতে পড়ি। 

বৈশাখ মাসে দেব ঘন গরজায়, 

ডিম্ব দিতে মংস্য যত নদীতে উজায়। 


[) 
শিশু মাছে উজান দেই বছরে একবার । 
আমি অভাশগিনী নারী সেই পটণ্টর ॥ 
€9 
'ংসরান্তে একবার ডিম্ব ছাঁডে মীন, 
আমি নারী অভাগিনী তারো চেয়ে হীন । 


[_ 


জেঠর মাহতে শান্তি জেঠুয়ী বরি খর। 
বনর হরিণাবাহু সিও চাপে খর ॥ 
যাকে দেখো আপোন আপোন সিও হয়ে পর। 
বিটুধিয়া সাউদর কোয় র ফিরি নাহে ঘর ! 
() 
জাষ্ঠ মাসে খর। ভারি, হয়ে অথান্তর 
বনের হরিণ সেও নাহি ছাড়ে ঘর 
যাহারে আপন ভাবে, সেও হয় পর, 
অবোধ সাউত পুত্র ফেরে নাকে ঘর । 


[ 

আহারর মাহতে শান্তি রোয়ানর দিন। 
যিটো নারীর পুরুষ নাই সকলোতটৈ হীন । 
আকাশত চন্দ্র নাই নিিলিকে তর। ! 


যিটে। নারীর পুরুষ নাই জীয়ন্ততে মর) । 
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09 
আঘাঢ মাসেতে বীজ বপনের দিন, 
পুরুষ বিহীন নারী সবা চেয়ে হীন। 
আকাশেতে চন্দ্র নাই না ঝলকে তারা, 
পুরুষ বিহীন নারী, জীবস্তেই মর! । 


[] 
ভাঁদর মাঁহতে শাস্তি ভেল! বর খর । 
নদী শুকাঁল নালা শুকাল পরিল বালির চর ॥ 
কাইমে রায়ে কোয়াই রায়ে রায়ে রাজভ্রীহ। 
হাহিতে খেলিতে গৈল বরিবা ছয় মাহ ॥ 

0 
ভাদ্র মাসে খরা এল শ্রাবণের পর, 
নদী নাল! শুকাইয়া হল বালু চর। 
কাঁকপক্ষী ডেকে যায়, ডাকে রাঁজহীস, 
হাসিয়া খেলিয় গেল বরিষা ছ' মাস। 


[) 

আহিনর মাহতে শান্তি দেবীপৃজা খায়। 

ইাঁহ পরে ছাগল পরে পারর লেখ নাই ॥ 

হাহ পরে ছাগল পরে পারয়৷ জাকে জাক। 

যৈতে আছ1 সাউদর কোয়ষ্র তৈতে ভালে থাক ॥ 
0) 

আশ্বিন মাসে শান্তি দেবী পুূজারত, 

হাঁস বলি, পাঠা বলি, পায়রা কত শত ॥ 

বলি হয় হাস ছাগল, পায়র। ঝাঁকে ঝাক, 

যেথা আছ সাউত পুত্র সেথা সৃখে যায় ॥- 


কাতিনী-গীত ব1| গাথা-সঙ্গীত অসমীয়া মৌখিক সাহিতোর অন্যতম উল্লেখষোগা 
শাখা। এই জাতীয় সঙ্গীতকে বলা হয় “মালিতা'। এই ধরনের গাথা-সঙ্গীত 
একাধিক আছে যদিও কোন কোনটার কেবল খণ্ডাংশ পাওয়। যায়। মালিতা 
দ' ভাঁগে ভাগ করা ষায়। এর কতকগুলি জনপ্রিয়, কতকগুলি এতিহাসিক । প্রথম 
ভাগে-পাঁওয়া যায় জনপ্রিয় কতকগুলি কাহিনী-গাঁনের আকারে, আর দ্বিতীয় 
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ভাগের উপজীব্য হল: কতিপয় এতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্র। জনপ্রিয়তার 
নিরিখে সবচেয়ে খ্যাত হল ফ্ুলকোয়-র ও মনিকোয়-র-এর গীত। এই ছুটি গাথা- 
সঙ্গীত শুনে মনে হয় ষেন একই কাহিনীর দুটি অংশ । গল্লাংশাট এই £ বরকলার 
রাজ] শঙ্গঘদেব অথবা শঙ্কার দেবের রসে তার পাটরানী ময়নাবতীর গর্ভে একটি 
পৃত্র সন্তান জন্মেছিল_-নাম মণিকোয় র। কৃমারের আয়ু ছিল মাত্র ষোলো বছর। 
এই ভবিষ্কদ্বাণী করার জন্য রাজা! সকল জ্যোতিষীকে বন্দী শালায় বন্দী করে 
রেখেছিলেন। উচ্চপর্যায়ের রাজপুরুষ ফুকনের মেয়ে কাঞ্চনমতীর সঙ্গে রাজা 
কৃমারের বিয়ে দিয়ে দিলেন। একদিন শনিবারে ষোলো বছর বয়স্ক কুমার স্রান 
করবেন বলে রাজবাড়ির মাটির তলার একটি সুড়ঙ্গ পথে, কাউকে কিছু না খবর দিয়ে, 
চলে গেল দিখো নদীতে । সেখানে জলকোয়+র তাকে ধরে নিয়ে গেল। বিধবা 
হয়ে কাঞ্চনমতী চলে গেলেন তার পিতৃগৃহে । সেখানে তার একটি পুত্রসন্তান জন্মাল। 
নাম রাখা হল ফুলকোয়-র। রাজা ও রানী সেই শিশু কুমারকে প্রাসাদে নিয়ে 
এলেন । দিন যেতে লাগল, কালক্রমে ফ্কুলকোয় র পশ্চিম দেশের দিকে অভিযাত্রা 
করার একটা ইচ্ছ! প্রকাশ করল । অচেনা আজানা অঞ্চলে ছেলেকে যেতে দিতে 
মা কাঞ্চনমতী সম্মত হলেন না । ফুলকোয়'র তথন শরণ নিল তাঁর পিতামহের । 
তার সম্মতি সহজেই পাওয়! গেল। তিনি যাত্রীর সাফল্যের জন্য আশীর্বাদ করলেন 
এবং ফুকন ও রাজখোয়া-দের মতো উচ্চ রাজকম্নচারীদের ডেকে বলে দিলেন 
যাত্রার সব ব্যবস্থা করে দিতে । তারা আবার হুকুম দিলেন রাজবাড়ির সৃত্রধার 
বাটৈ-কে। বাটে বিশ্বকর্মীকে পূজা দিয়ে বানাল কাঠের এক পক্ষীরাজ ঘোড়া । 
কুমার সেই ঘোড়াতে উঠতেই ঘোড়া তাকে আকাশ পথে উড়িয়ে নিয়ে চলল । 
কয়েকটা দিন এইভাবে কাটলে পর কুমার একবার পিছন ফিরে তাকাল-__যদিও 
পিতামহ তাকে সাবধাঁন করে বলে দিয়েছিলেন পিছন ফিরে ন1 তাকাঁতে । ফলে 
পক্ষীরাজ ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুরু করল । নামল গিয়ে দিজাই মালিনীর 
বারো বছর ধরে শুকিয়ে থাকা ফুলবাগানে। ফুঁলকোয়র নামতেই শুকনো ফুল 
গাছগুলি বেঁচে উঠল, বিচিত্র বর্ণের ফুলে সারা বাগান ঝলমল করে উঠল । তারপর 
দিজাই মালিনীর দৌত্যে ফুলকোয়য়ের সঙ্গে সে-দেশের রাজকুমারী পচতুলার প্রণয় 
সংঘটিত হল। 'চোর' ধরা পড়ল। রাজার আদেশে মৃত্যুদণ্ড বিধানের জন্য তাকে 
নিয়ে যাওয়া হল বধাভূমির দিকে । রাজকুমারী গোপনে অনুসরণ করে চললেন 
তার প্রণয়ীকে । পথে প্রহ্রীদের চোখে ধুলো দিয়ে প্রণয়ীযু্গল সে-দেশ থেকে 
যেনতেনপ্রকীরেন পালিয়ে ষেতে সক্ষম হলেন। একট] গভীর অরণ্যানীতে বাঁস' 


124 আসামের লৌকসংস্কৃতি 


বেঁধে তার! বসবাঁস করতে লাগলেন, সেখানে তাদের দুটি ছেলে হল, অরুণা ও 
জগরা। ফুলকোয়'র একদিন জল আনবার জন্য বেরিয়েছেন, পথে একটি শ্বেত 
হস্তী তাকে শুঁডে জডিয়ে ধরে পিঠে তুলে নিয়ে চলে গেল অন্থ এক রাঁজতে। 
«দিকে পচত্বুলাকে এক সওদাগরের লোক জোর করে ধরে নিয়ে গেল। ছেলে 
2ট টারঙ্গানের মতে। অরণে।র গভীরে বন্বা জন্ত্রদের মধো বড় হয়ে উঠল । একদিন 
তার। বেরোল অরণা থেকে মা-বাবার খোঁজে । পরনে তাদের শতছিন্ন কাপড, 
হাতে একতারা নিয়ে তারা এখানে ওযাঁনে মালিতা গাঁইবার ছলে নিজেদের দুঃখের 
কাহিনী গেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল-_লবকুশের মতে! । এইভাবে গাঁন গেয়ে ভিক্ষা 
করতে গিয়ে একদিন ওর" দীড়াল গিয়ে সেই সওদাগরের কর্মচারীর বাড়ির দরজায় । 
গান শুনেই পচতুলা ছেলেদের চিনতে পারলেন ও কোলে তুলে নয়ে কত আদর 
করলেন । অতঃপর অরুণ ও জগর' বেরোল তাদের বাবার খোঁজে |: শ্বেতহস্তী 
ফ্ুলকোয-রকে এনে একটি দেশের রাজা পাটে বসিয়ে দিয়েছিল । ছেলেরা খুঁজজে 
খুঁজতে এল সেই রাজ্যে । ফুলকোয়'র চিনতে পারলেন অরুণ, ও জগরাকে । তাদের 
কাছ থেকে পচতুলার খবর পেয়ে, ফুলকোয়-র সেই সওদাগরের লোকটাকে মেরে 
পচতুলাকে নিজের রাজো নিয়ে এলেন । 

অপর একটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় মালিত' হল 'জনাগাভরুর গীত' অর্থাৎ জনা 
যুবতীর কাহিনী! জনা ছিল প্রাচীন গরুচর রাজের বৃদ্ধ রাজার মেয়ে। একটি 
পরাক্ষায় হারিয়ে জনা ন'শো যুবককে বন্দীশালায় আটক রেখেছিল! কালিধন 
নটও একদ। জনা যুবতীর পরীক্ষায় নেমেছিল, কিন্তু হেরে গিয়ে রাঁজকুমারীর হাঁতে 
নাককান কাটা যাবার পর ফিরে আসতে বাধ। হয় । কাঁলিধন তখন নগীও এসে 
গৌঁপীচন কোয়রকে ধরল ষাতে সে জনাগাভরুকে পরাস্ত করতে পারে । গোঁপীচন 
্রক্মপুত্র পার হয়ে গরুচর গেল। একটার পর একট। এই রকম তিনটি পরীক্ষায় 
হারিয়ে দিল গাভরুকে । অবশেষে জন; বাধ, হল গোপীচনকে স্বামীরূপে গ্রহণ 
করতে । বুড়ো রাজা তার ছেলে অভিমানকে পাঠালেন গোপীচনের সঙ্গে ছন্দযুদ্ধ 
করতে । সে-যুদ্ধে অভিমান নিহত হল। তখন রাগ পাঞ্ঠালেন বারো কুড়ি হাঁতী 
_গোঁপীচনকে পিষে মারার জন্ত | গোপীচন মন্ত্রের বলে ঝাঁকে ঝাকে ভীমরুল 
পাঠাল হাতীদের পিছু হঠিয়ে দেবার জন্য । গরুচর যাবার আগে গোপীচনের বিধবা 
মা শোনা কথার উপর নির্ভর করে জনাব বিরুদ্ধে অনেক সব খারাপ খারাপ কথা 
ছেলের কানে তুলেছিলেন। কিন্তু গোপীচন যখন বউ নিয়ে ঘর দুকল প্রথম 'দর্শনেই 
শাশুডীর ভালে! লাগল বউকে । জনার রূপের প্রশংসাতে তিনিও পঞ্চমুখ হলেন 
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এক দুটি গাথা-সঙ্গীতের উদ্ভব সম্ভবত আহোম রাজাদের রাজত্বকালে । 
ফ্ষুলকোয় রের কাহিনীতে বরুয়া, ফুকন, রাজখোয়া ও তামুলীর, উল্লেখ আ্াছে। এ সব 
নাম ছিল আহোম রাঁজপুরুষদের উপাধি | এখনো লোকের বিশ্বাস ফুলকোয়+রের 
রাজত্ব ছিল শিবসাগর জেলার বকতা অঞ্চলে । মণিকোয়*রের নগর বলে বণিত 
বরকল! শহরটা বসিয়েছিলেন আহোম রাজা গদাধর সিংহ ।, এতদ্বতীত 
মালিতাটিতে যে দিখোৌ নদী, বলমা ও আ'মগুরির উল্লেখ রয়েছে সে সমস্তই শিবসাগর 
জেলায় আজও বতমান এবং ওই সব অঞ্চলে আহোমদের ঘন বসতি । জনাশাঁভরুর 
গীতে মান অর্থাৎ কর্মীদের সঙ্গে সিংফো জনজাতির যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে । 
ত1 থেকে মনে হয় এই গীত রচিত হয়ে থাকবে আহোম রাজত্বের শেষ ভাগে । এই 
গীতের সঙ্গে বঙ্গ দেশের গোপীটাদ-ময়নামতীর কাহিনীর প্রচুর মিল দেখা যায়। 
গীতে একাধিক আরবী-মূলজ কথা থাকায় মনে হয়, হয়তো বা আসাম আক্রমণকীরী 
মুসলমান সৈন্েরা প্রতিবেশী বঙ্গদেশ থেকে এই কাহিনী আমদানী করে থাকবে । 
কারো কারো মতে, এই গীত রচনা? করেছিল আসামেরই মরিয় মুসলমানের। । 
অখাত, অজ্ঞাত, ও নিরক্ষর গ্রামা-কবিরা কোন এতিহ্যবাহিত বা পরিব্রজনশ'ল 
কাহিনীকে ভিত্তি করে হয়ত এই সব মাঁলিতা সৃষ্টি করে থাকবে এবং সেগুলির 
উপর নিজেদের স্থান, কাল, পরিবেশের রঙ চড়িয়ে থাকবে । মণিকোয়র কাহিনীর 
উড়ন্ত কাঠের ঘোড়াটি নিশ্চয় রূপকথার কল্পনা । বিদৃষী কশ্বার পণিপ্রাথীদের 
পরীক্ষা করে নেবার বণপারটা সম্ভবত কাঁলিদাঁসের শৈশব কাল-সম্পকিত প্রচলিত 
কাহিনী থেকে ধার করা । সব কিছুই কিন্তু লৌকিক কল্পনার সঙ্গে ওতপ্রোত মিলে 
মিশে এক হয়ে গেছে। বিল্থগীতের মতো মালিতাগুলি ও গীতি কবিতা ধর্মী ও 
কল্পনাপ্রবণ, এক কথায় রোমান্টিক। রচনা রীতি ও প্রকাঁশভঙ্গীতে দুয়ের মধ্যে 
প্রভুর মিল। দেখা যায় বিহু উৎসবের সময়ে অন্যান্য বিহু গীতের সঙ্গে ফুলকোয়র 
ও মণিকোয় রের মালিতাও গাওয়া হয়ে থাকে । 
খণ্ড খগ্ুভাবে কয়েকটি গীতগাথার সন্ধান পাওয়া গেছে । অসম্পূর্ণ বলে এগুলির 
অভান্তরে কী প্রকার কাহিনী লুকিয়ে আছে জানা যায়নি । 'বৈদেশী কোয়র' 
(বিদেশী কুমার) ও 'দ্ববল। শান্তি (দুলা শান্তি), নিয় আসাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত 
এইরকম দুটি খণ্ডিত মালিতার চরিত্র । বিদেশী কুমার ছিল মাগুরির ধন সদাগরের 
পুত্র। একটি অজান। বাড়িতে একটা রাতের জন্য তাকে আশ্রয় নিতে হয় । সেখানে 
অনামা এক যুবতী তার প্রেমে পড়ে এবং সারা রাত প্রণয়লীলায় লিপ্ত থেকে 
ভোরবেলা কুমার সে-বাড়ি ছেড়ে চলে যাল্প। ছুবলা শাস্তি একজন বিবাহিত 
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মহিলা । এক সদাগর তার বাড়িতে অভিথি হয়ে থাকাকালীন তার রূপে মুগ্ধ 
হয়ে তাকে বিয়ে করতে চায় । কিস্তু শান্তি তার দিদিম! মালিনীর মধাস্থতায় এমন 
সব অসম্ভব দাবী উপস্থিত করে যে সদাগর পিছু হেঁটে পালিয়ে বাচে। এই ধরনের 
একটি তৃতীয় মালিতার বগিত হয়েছে 'সেন্দুরী পমিলী'-র (সিন্দ্বর বরণ পমিলী) 
কাহিনী । যোরহাট মহকুমার মনাই মাঝী গায়ে ছিল পমিলীর বাস । সে সময়টাতে 
রেলপথ ও টেলিগ্রাফের তার বসানোর কাজ চলছে অর্থাং সেটা ছিল উনিশ শতকের 
শেষ ভাগ । পশ্চিমাঞ্চল থেকে এক নেপালী এসে মনাই মাবীতে একট মোষের 
গোয়াল তুলল দুধের ব/বসা করবে বলে ।৮সেন্ুরী পমিলী সেই নেপালী গোয়ালার 
প্রেমে পড়ল। নেপালী পমিলীর মাকে ভোলাবার জন্ত রোজ মোষের দুধ থেকে 
" মোটা সরের দই পেতে ভেট দিতে লাগল । সেন্দ্বরীকে দিত গাদা গাদা সিন্দবর 
মোড়ক । বিহু উৎসব যখন আগত প্রায়, পমিলী জল আনবার ছলে নদীর পারে 
গিয়ে মিলিত হল প্রেমিকের সঙ্গে । দু'জনে পালিয়ে গেল শদিয়ার দিকে । 
ইতিহাসভ্িত্তিক মালিতার মধে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হল 'বরফুকনর 
গীত' ও 'মণিরাম দেয়ানর গীত'। আহোম রাজত্বের সমাপ্তির মুখে রাজনৈতিক 
ঘটনাবলীর সঙ্গে জডিত দুজন ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যক্তিকে নিয়ে এই দু'টি মালিতা 
রচিত। বদন বরফুকন ছিলেন গোহাটির রাজ্যপাল-নিম্ম আসামে আহোম রাজের 
প্রতিনিধি । রাজধানী শিবসাগরের প্রধানমন্ত্রী পৃর্ণানন্দ বুঢাগোহায়ের পুত্রের সঙ্গে 
হয়েছিল তার কন্যার বিবাহ | দুই বৈপাহিকের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল আদায় কাচকলায়। 
বরফ্রুকন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আরো কয়েকজনের যোগসাজসে চক্রান্ত ক 
লাগলেন । ষড়যন্ত্রের বিষয় টের পেয়ে বুটাগোহীই বরফ্লুকনকে বন্দী করবার জন্য 
সৈন্য পাঠালেন। কন্যা! সতর্ক করে দেওয়ায় বরফ্কুকন পালিয়ে গিয়ে মান বা বর্মীদের 
সঙ্গে নিয়ে এসে আসাম আক্রমণ করলেন । প্রধানমন্ত্রী একখণ্ড হীর। গলাধঃকরণ 
করে আত্মহত্যা! করলেন । তারপর শুরু হল মানদের আত্যাচার। রাঞমাতা রূপসিং 
নামে এক ভাড়াটে বরকন্দাজের সাহাষে। বদনকে হত্যা করলেন। বর্মী সৈশ্বেরা 
ফিরে এসে আবার আক্রমণ জোরদার করল। রাজমাত। ও রূপসিং দ্রজনেই পালিয়ে 
গিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। সুদীর্ঘ ছয় বছর ধরে মানদের অবিরাম হত্যা ও লৃষ্ঠনের 
লীলা চলল । প্রজারা গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিল। তারপর ইংরেজরা এসে 
দেশে শান্তিস্থাপন করল ও সকলে হাফ ছেড়ে ধাচল। কিন্তু দেশ চলে গেল বিদেশীর 
হাতে । 'বরফুকনের গীতে' এই কাহিনীই বণিত হয়েছে মালিতা আকারে । এই 
গীত গাথার পাঠে এদিকে ওদিকে সামান্ত ইতরবিশেষ দেখা যায়, কিন্তু ইতিহাসের 
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মূল ঘটনাবলী বিভিন্ন পাঠে একপ্রকার অবিকৃত। তদানীন্তন ইতিহাসের নায়কদের 
কারো! কারো প্রাতি জনসাধারণের সহানৃভৃতি ও কারো! কারো! প্রতি তাদের ক্রোধের 
কথা বলিষ্ঠভাবে ব)ক্ত হয়েছে এই সব গীতে । স্ুনিপুণ শাসক হিসাবে প্রধানমন্ত্রী 
পূর্ণানন্দ বূচাগোহাইকে ষথার্থত অবতার বল! হয়েছে । সেইসঙ্গে তাকে নারকীও 
বলা হয়েছে, কারণ তীর সূত্রেই বদনকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল ও মানদের ডেকে 
আনতে হয়েছিল। প্ূুপসিং ও রাজমাতাকেও কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে। 
সরল ঘরোয়া ভাষায় লিখিত এই 'বরফুকনর গীত' হল এক বিরাট এতিহাসিক 
বিপধয়ের প্রতি জনসাধারণের মর্মস্তদ প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন, যেন এক জাতীয় 
ট্রাজেডির সামৃহিক প্রকাশ । 

মণিরাম দেয়ান (দেওয়ান ) ছিলেন আধুনিক ভারতের প্রথম স্বরাজসাধক বীর- 
সন্তানদের অন্যতম । 185? সালে আমাদের সবপ্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের আগুন ঘখন 
দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সময় এই অভিজাত বংশীয় অসমীয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 
আসামের স্বদেশপ্রেমী শক্তিগুলিকে সংগঠন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন । 
প্রথম প্রথম তিনি বিদেশী শাসনতন্ত্রের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে, ব্রিটিশদের হয়ে 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত গঠনে সহায়ত? করেছিলেন-__'রাইজক চৃচি 
নিবলৈ__অর্থাং প্রজাসাধারণকে শোষণ করার জন্য । কিন্তু পরে যখন তিনি বুঝতে 
পারলেন মতলবী ব্রিটিশ সরকারের আসল উদ্দেশ্য কতখানি জঘন্য, ঠার মনে একটা 
সমূহ পরিবতন ঘটল । তিনি একটা বিদ্রোহ ঘটাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন । 
কলকাতা থেকে তিনি ভ্রাম্যমান সাধূদের মারফত গোপনে মাসামে খবরাখবর 
পাঠাতে লাগলেন । কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে ব্রিটিশের1 তাদের ভারতীয় পুলিশ কর্মচারীদের 
তংপরতার ফলে মণিরামকে হাতেনাতে ধরে ফেলল । 1858 সালে নামমাত্র 
বিচারের অভিনয় করে মণিরাম ও তীর বিশ্বাসভাজন সহকর্মী পিয়ালী বরুয়াকে 
যোরহাটে ফাসি দেওয়া হয়। তার বীরত্ববাঞ্জক কার্ধাবলী ও মহং আত্মানুতি স্বভাবতই 
সর্বসাধারণের অন্তরে আলোড়ন তুলেছিল । তারই ফল হল 'মণিরাম দেয়ানর গীত, 
নামে পরিচিত বিষাদ পূর্ণ গীতগাথা 


সোণর ধৌয়াখোয়াত খালি এ মণিরাম 
বূপর ধোয়াখোয়াত খালি ; 

কিনো রজাঘরত দোরোহ আচরিলি 
ডিঙিত চিপেজরী ললি। 
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0 
সোনার হুঁকো টেনেছিলি ওরে ও মণিরাম 
রূপোর হু২কোয় দিয়েছিলি টান, 
কি দ্রোহ আচরিলি রাজবাড়ি গিয়ে তুই 
গলায় তোর দডি দেয় টান। 
[7 
মণিরাম হলেও উঠিবহি রজা 
দহ বুলিলে হয় পচি ; 
ফৌজারী দেয়ানী আদালত পাতি 
রাইজক নিলে এ চুঁচি। 
| ৪. 
উঠতে বসতে মণিরাম চলে রাজার চালে 
দশ বলতে পঁচিশ ফেলে দান; 
ফৌজদারী দেওয়ানী আদালত বসিয়ে 
গরীবের চুষে নেয় প্রাণ। 


এই সব কবিতার অজ্ঞাত কবিরা কল্পনা করেছিলেন মণিরামের হ্বত্যুদণ্ডের কথা শুনে 
সারা দেশ হৃদয়বিদারক শোকের সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল__এমন কি গাছের 
পাখিরাও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেওয়ানের মুবতী স্ত্রী চম্পাবতীর প্রসঙ্গে বলতে 
গিয়ে কবিরা লৌকিক বিশ্বাস বা অন্ধ সংস্কারের অবতারণা করেছিলেন : 
চম্পাবতী গাভরুর সেন্দুর মছে খালে 
ঘনে সৌহাত লরে ; 
কাউরীয়ে রমলিয়ার 'ফঁচাই কুরুলিয়ায় 
সপোনত আগদাত লবে। 
দেশ পাতিবটল ওলালি মণিরাম 
যতরাই মারিলে হাচি; 
লগর সমনীয়াই শতরু শালিলে 
ললি ফোরহাটত ফীচী। 
0 


চম্পাবতী যুবতীর সি দুর মুছে গেল 
ঘন ঘন ডান হাত নড়ে, 
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কাক ডাকে পেঁচা ডাকে, স্বপনেতে দেখে 
সাগ দাত হল নডবড়ে। 
দেশটাকে গড়ে নিতে বেরোলি মণিরাম 
কে যেন হাচিল বাটে, 
সঙ্গী সাথী যত ছিল শক্রতা সাধিল 
ফাসী গেলি তুই ষোরহাটে । 
অসম্পূর্ণ হলেও যাদের বিষয়ে এ্তিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন গীতগাথা পাওয়া গেছে 
নিচে তাদের ত্ম্ব পরিচয় দেওয়া গেল : 
জয়মভী কুঁঘ়রী_-এই উচ্চ-বংশীয়া মহিলাকে একটি কাট। গাছের সঙ্গে বেধে 
উন্মুক্ত প্রান্তরে অমানুষিক অতণচার করা হয়েছিল, কারণ তিনি তীর স্বামী গদাপাণি 
বাগদাধর কৌয়র কোথায় আছেন প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিলেন । গদাধর 
ছিলেন রাজা ঢুলিকফার সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী । জয়মতী বীরাঙ্গনার মতো মৃত্যুবরণ 
করার পর গদাধর রাজধানী আক্রমণ করেন এবং রাজাকে হতা! করে সিংহাসনের 
অধিকারী হন । 
হরদত্ত ও বীরদত্ত-_কামরূপের এই সম্ত্রান্ত ভ্রাতৃদ্ব় কামরূপ অঞ্চলের গরীব 
প্রজাদের উপর আহোম শাসকদের উৎপীডন বন্ধ করার জন্য বিদ্রোহ করেছিলেন । 
াদের সেই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন গৌহাটির শাসনকতা বরফুকন। 
হালকণ__আসলে এর নাম ছিল হলকম্‌ (73091০970০)। ইনি ছিলেন ব্রিটিশ 
আমলের এসিস্টেন্ট কমিশনার | ইনি 197 জন লোকের একটি দল নিয়ে গিয়েছিলেন 
ওয়াঞ্চোদের পাহাডে জরিপ করতে । নাগারা আশিজন লোক মহ হলকমৃকে 
হতা করে। 
নাহর-__ন্বর্ণকারের মেয়ে কাঞ্চনী রানী হবার আগে নাহর ছিল তার প্রেমাস্পদ | 
রানী হবার পর কাঞ্চনী নাহরকে কোর়র উপাধি দিয়ে রাজবাড়িতে এনে রাখে। 
রাজ অনুগ্রহ পেয়ে তারা লঘ্ব-গুরু কাউকে মানত না, যথেচ্ছচার করে বেডাত। 
অবশেষে আহোম-রাজ খোঁড়া রাজা দু'জনাকেই কেটে ফেলেন । 
চিকন ও সরিয়হ__-এই দুই ভাই ছিল নাওবৈচা ফুকনের সাত ছেলের ছুজন। 
নাওবৈচ। ফ্ুকন (অর্থাৎ আহোম রাজের নৌ-সেনার অধাক্ষ ) ছিলেন রাজা জয়ধ্বজ 
সিংহের শ্বস্তর। রানীর দত্তকপুত্রকে সিংহাসনে বসাবার ছল করে এই দুই ভাই 
নিজেদের হাতে ক্ষমত নেবার চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে অপর চারজন 
ভায়ের সঙ্গে এই ছুই ভাঁইকেও মৃতু।বরণ করতে হয় । 
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সাধুকথা হল রূপকথার অসমীয়া বূপ। এই “সাধুকথা' সংজ্ঞার অন্তর্তক্ত হল 
লোককথা, উপকথা, রূপকথা, নীতি কাহিনী, রূপক কাহিনী ও পৌরাশিক কাহিনী । 
'সাধু' শব্ের অর্থ হল সং, আবার সাধু অর্থে সাউত বা সওদাগরও বোঝায় । স্বৃতরাং 
সাধুকথা অর্থে বুঝতে হবে ঈশপ-এর উপকথার মতো, বাইবেল-এর রূপক কাহিনীর 
মতো। কিংবা! দ্র বিদেশে বহুকাল থেকে স্বদেশে প্রত্যাগত সদাগরের গল্পের মতো 
কোন আশ্চর্য অদ্ভূত ঘটনার কথা । সংস্কৃত বই থেকে কিছু কিছু গল্প নিশ্চয়-লোকের 
মুখে মুখে লৌকিক কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। কিছু কিছু গল্প সম্ভবত এসেছে 
আসামে পরিব্রজনকারীদের মবখ থেকে, কিংবা বিভিন্ন সময়ে ষেসব জাতি আসামে 
এসে বসবাস স্থাপন করেছে_ তাদের কাছ থেকে । তা না হলে মুরোপ-এর 
সিশেরেল। গল্পের সঙ্গে প্রায় অবিকল মিলে যাবার মতো অসমীয়া তেজীমলার 
কাহিনীর নিত কীভাবে আর ব্যাখ্যা কর] যায়? চীন দেশে একটি কাহিনী আছে 
যা অনেকট! আসামের গারোদের মধ্যে প্রচলিত একটি কাহিনীর অনুরূপ । অন্ধ 
বেশ কয়েকটি কাহিনী আছে যা বঙ্গদেশের সেইরকম কাহিনীর সঙ্গে অনেকটা 
মিলে যায়। সেষাই হোক, স্থানীয় পরিসঙ্জায় এইসব বিদেশাগত কাহিনী যখন 
সরল লোকভাষায় কথিত হয়, মনে হয় ভাবে ও পরিবেশে এগুলি সম্পূর্ণ অসমীয়া । 
আসামের গ্রামবাসীদের চরিত্রে যেমন অদ্ধ বিশ্বাস, উদ্ভট কল্পনা, বসবোধ ও সহজ 
বুদ্ধির টানা পোড়েন দেখা যায়. এইসব সাঁধুকথাতেও তেমনি । আধুনিক লেখকেরা 
তেজীমলার কাহিনীটি নিজেদের মনের মতো! করে সাজাতে গিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন 
সংকীর্ণচিত্ত ব্যক্তিরা কীভাবে বৃহত্বর সমাজের ক্ষতি সাধন করে থাকে | তাদের হাতে 
তেজীমল। হয়ে উঠেছে এক বিদ্রোহিনী_ষে নাকি অত্যাচারীর হাত থেকে নিজেকে 
মুক্ত করতে চেয়েছে, মরণ বরণ করে নিতে অস্বীকার করেছে। দিদিমা-ঠাকৃমাদের 
মুখে এইসব কাহিনী শুনে শুনে শিশুর! প্রকৃতির জগং ও পক্জপাখীদের জগং সম্বন্ধে 
পরিচয় লাভ করে । সে জগতে শেয়াল ও কাক সর্বদাই চতুর কিন্তু দৃষ্ট ; বাঘ 
শক্তিমন্ত ও ভয়ঙ্কর হলে কি হবে-__ভীষণ বোক1 ; বেডাল বেজায় লোভী; ধাদর 
বুদ্ধিমান, ইত্যাদি । পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে অনেক সময় অনেক জানবার মতো 
কথ! আছে. যথা পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টির কথা । সেইসঙ্গে জানা যায় কুকুরের শিং 
গজায় না কেন, কেনই বা কাকডার দশটা পা, ইত]াদি। হাস্যরস ও বৃদ্ধিমতার 
মিশেল দেওয়া গল্পগুলি খুবই মজার : রাতকান! জামাই গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি। 
নিজ্জের বুঁত ঢাকবার জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা। শাশুডীকে ঠকাতে গিয়ে জামাই 
তাঁকে বেডাল ভেবে লাগাল গালে প্রচ্ট এক চড়। ঝোপেঝাডে লৃকিয়ে থাকতে, 
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শাশুড়ী তার অভ্যাসমতো! বাসনকোষণ ধোওয়া নোংরা জল ফেলে দিল সেই ঝোপের 
উপর । জামাই তখন সেই নোংরা জলে ভিজে জবরী! ্টাটোন তামুলী বুদ্ধি 
কৌশল খাটিয়ে রাজ! ও মন্ত্রীর চোখে ধুলে৷ দিয়ে কেমন করে রাজকৃমারীকে বিয়ে 
করে উচ্চ রাজপদ অধিকার করেছিল-_সেই কাহিনীটিও বেশ কোত্বকজনক । কিছু 
কাহিনী আছে যার কিছু কিছু অংশ ছড়া কেটে বলা হয়, সেগু'লর সহজ ছন্দ বন্ত 
প্রজন্ম ধরে শিশুদের কল্পনাকে দোলা দিয়ে থাকে । তেজীমলার সদাগর বাবা যখন 
বাণিজ্যে বেরিয়েছিজেন ডিঙা সাজিয়ে, সেই অবসরে কুটিল! বিমাতা তেজীমলাকে 
হত্যা করে পুঁতে রেপেছিল মাটিতে । সেই মাটিতে একটা গাছ গজাল, একটি লতা 
লকলকিয়ে উঠল সেই গাছের ডাল জডিয়ে, সেই লতার মাথায় ফুটল একটি সুন্দর 
ফুল। তেজীমলাই সেই ফুল। সদাগরের ডি পারে এসে লাগতে সদাগর' হাত 
বাড়াল ফুলটি ছিডে নিতে । ফুল তখন কথা কয়ে উঠল : 


হাতো। নেমেলিবি ফুলে নিছিডিবি 
ক'রে নাওরীয়া তই ? 

পাট কাপোরর লগত মাহী আই খুন্দিলে 
তেজীমলাহে মই | 
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না বাড়িয়ো হাত যেল না ছি-ডিয়ো ফুল, 
কোথা থেকে মাঝি এলে তৃমি, 

বিমাতা করিল পাট পাটের সহিতে, 
ফুল নই__তেজীমলা আমি । 


সাত র 
লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য 


পাঠক যদি মেনে নিতে পারেন যে শিবের আদেশে তণ্ত ভরতকে তাগুব নৃত্য 
শিখিয়েছিলেন, এবং পার্ধতী উষাকে সেই লাস্ন্ত্য শিখিয়েছিলেন ষা প্রথমে যাঁয় 
গুজরাতে, এবং পরে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র দেশে, তাহলে আসামের লোকেরা খুবই 
আহ্লাদ বোধ করবে । ইতিপূর্বেই আমরা বলে এসেছি ষে শিব ছিলেন আসামেরই 
বাসিন্দা। এখানেই তিনি ভার 'গণ'সমূহের অন্যতম তণ্ডকে বলে দিয়েছিলেন ভরতকে 
স্বতাশিক্ষা দিতে । উষা ছিলেন বাণরাজার কল্তা। বাণরাজার রাজধানী ছিল 
তেজপুরে । অনিরুদ্ধ গোপনে এই তেজপুরেই এসে উষার পাণি প্রার্থনা করেছিলেন 
এবং তেজপুর থেকে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বারকায়। ভারতের প্রথম চিত্রশিলী 
বলে খ্যাত চিত্রলেখা ছিলেন উষার প্রাণসবখী | 

: ভারতীয় ধারণায় সঙ্গীত হল গীত বাদ্য নৃত্য অভিনয় প্রভৃতি কলাআ্মক প্রকাশের 
বিভিন্ন দিকের সমাহার । মোটামুটি ভাবে বলা যায় আসামে জনগণের লোকরঞ্জনের 
ক্ষেত্রেও এই কথাটা খাটে । সর্ববিধ প্রকাশ কলার একত্র সমন্বয়ের প্রসঙ্গটি বেশ 
জটিল এক ধারণা । মহেঞ্জোদারোর প্রত্ুতত্ব, বেদ-বেদাস্ত, ভারতীক্ নন্দনতত্ব বিষয়ে 
ভরত ও পাণিনি প্রভৃতির প্রামাণ্য রচনা থেকে এই ধারণাটি আহত । উচ্চাঙ্গ বা 
শাস্ত্রীয় বলে অভিহিত সঙ্গীত বা ন্বত্যের সঙ্গে লোকসঙ্গীত কিংবা লোকন্বত্যের 
কখনো ষে সংস্পর্শ ঘটেনি এমন নয়। শ্রীমতী রুক্মিনী দেবী লিখেছেন : 'একসময়ে 
নিশ্চয় সমগ্র ভারতে একটিই ক্লাসিকেল ৃত্যপদ্ধতি প্রচলিত ছিল । কালক্রমে অবশ্য 
দেশের ভিন্ন. ভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চল আপন বৈশিষ্টামূলক স্থানীয় প্রকাশভঙ্গী গড়ে 
তুলে থাকবে । এটা ঘটে থাকবে নানা কারণে । এইসব অঞ্চলের, লোকন্বতো 
যেসব বিশিষ্ট চাল ব]। গতি ছিল, সেগুলি ক্রমে ক্রমে ক্লাসিকেল ধাচের অঙ্সীভূত হয়ে 
থাকবে । ব্যবসা বাণিজ্য অথবা বহিরাক্রমণের সৃত্রেও হয়ত বিদেশী প্রভাব কিছু 
এসে থাকবে । আবার নানা কারণে একটা] অঞ্চল হয়ত অন্ত অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে থাকতে পারে। সেই স্বাতস্ত্র্যের ফলে নিরালায় নুতন নূতন বৈশিষ্ট্য গড়ে 
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উঠতে পারে ।-..ভারতে ন্বত্যকলা'র চারটি প্রধান গোষ্ঠী বা শাখা__ষথা ভারতনাট্যম্‌, 
কথাকলি. মণিপুরী ও কখক-_হয়ত এইরকম একটা পদ্ধতিতে উদ্ভূত ও বিকশিত 
হয়ে থাকতে পারে ।-""কথাকলির ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভরতের শাস্ত্রীয় অনুশাসনের 
উপর কোন প্রাচীন আঞ্চলিক কলা পদ্ধতি অধিস্থাপিত হয়েছিল বলে মনে হয় ।' 
নিঃসন্দেহে বলা ষায় নৃত্য অসমীয়া লোকসংস্কৃতির একটা অপরিহার্ষ অঙ্গ । 
কোন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নৃত্য তাদের জীবনযাত্রার অংশবিশেষ । 
অনেকেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকে নৃত্যের সহফোগে ৷ ইতিপূর্বে আমরা 
দেবধ্বনি উত্সবের কথা বলেছি, যেখানে দেওধারা তাদের নিজ নিজ দেবদেবীর 
দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভূতগ্রস্ত লোকের মতো চারিপাশের বহির্জগতের কথা বিস্মৃত 
হয়ে, সারা রাত ধরে নেচে থাকে । কোডোদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূজা হল খেরাই 
পৃজা। এই পুজার পাত্র হলেন বোড়োদের মুখ্য দেবতা বাথো বা শিব । পৃজা 
যখন চলতে থাকে দেবতার বেদীর সামনে একজন কৃমারীকে ধর্মীয় নৃত্য করে যেতে 
হয়। দেওধনী কন্যা খাম-ঢোল ও সিফুং বীশীর সংগতের সঙ্গে 'দশায়-পাওয়া' 
অবস্থার নেচে চলে। শুরু করে শিবপৃক্তা দিয়ে, শেষ হয় লক্ষ্মীর পৃজায়-_মাঝখানে 
প্রার্থনা] করা হয় অন্য অন্ত দেবদেবীকে | নৃত্যের একটা পরে সে হাতে ঢাল-তলোয়ার 
নিয়ে কুদ্ররসের রণনৃত্য করে । দেওধনী ন্বতোর চালি ও চলনের বিশেষ বিশেষ 
তাৎপর্য থাকে যা কেবল বোড়ো পুরোহিতই হৃদয়ঙ্গন করতে পারেন । এই নৃত্যের 
সঙ্গে কোন গান থাকে না; কিন্তু প্রত্যেক দেব বা দেবীর বেলা বীশির সবুর ও 
ঢোলের বোল ভিন্ন ভিন্ন হয়। তদনুসারে নৃত্যরতা কন্যাটি তার দেহভঙ্গীও অদলবদল 
করতে থাকে৷ বরধাত্রার সময় একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পাবার জন্য বরের বাড়ির 
লোকের। নাচতে নাচতে কন্যার বাড়ি যায়, ফেরবার সময়ও নাচতে নাচতে ফেরে । 
এইসব লোকন্ৃতা ক্লাসিকেল নুতো অভিযোজিত হতে পারে এমন কথা আমরা 
বলি না। বলিষ্ঠ বিস্বনাচকে আজকাল মঞ্চস্থ কর! হয়ে থাকে মাঝে মাঝে, তবে 
এ লাচে অদলবদল ঘটিয়ে নূতন রূপে বিকাশ করা হয়নি । বিস্ৃনাচের সঙ্গে তার 
উপযোগী গাঁন গাওয়! হয়, বাদ্যও বাঁজানে। হয়। বিহৃগীতগুলির নানান স্বর আছে। 
সেইসব সবরের সঙ্গে এবং ঢোল, পেঁপা (মোষের শিঙের সঙ্গে লাগানো নলখাগরার 
বামুষন্ত্র) ও টকার ( একখশুড গোটা বাশ এক মাথায় ফালা করে দুটো ফালা আঘাত 
করে টকাটক্‌ শব্দ করার একটি সরল বাদ্য) সঙ্গে তাল রেখে, নানী তার অঙ্গ- 
সঞ্চালন করে নাচে। বিস্ুনাচ হল যৌবনের নৃত্য, বসন্ত খতৃর ন্ৃত্যু__সৃতরাং 
এই নাচে সেই ভাবের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। বিহ্বগানের মতো বিহুনাচেও শৃঙ্গার 
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রসেরই প্রাধান্য বেশি। বিভ্ুনাচের জন্য দরকার কমনীয় ও নমনায় শরীর ও 
স্বরেল! কণ্ঠস্বর__দুটির সমন্ধয় সাধিত হলে ফল লাভ হয় আশ্চর্যজনক | বিহুর দ্বলী 
কথক নাচিয়ের মতো প্রায়ই মুখে বোল বলে ষায় এবং ঢোলে চাটি মেরে সেই বোল 
রূপায়িত করে । তারপর সে এমন ভাবে নৃত্য করে মনে হয় দেহে তার হাড় বলতে 
কিছু নেই। এরকম নৃত্যের কোন বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি আছে কিনা, সে কথা নিশ্চিত 
বলা যায় না। মিরি যুবতীরা কমনীয় অঙ্গসঞ্চালন সহকারে তাত বোনা, ধান 
বোনা, ধান কাটা প্রভৃতি বাস্তব জীবনের দৃশ্য মিরি যুবকদের ঢোল বাজানোর তালে 
তালে অভিনয় করে দেখায় । কামাখ্যার দেবধ্বনি ন্বতা যারা বিশেষ ভাবে চর্চা 
করেছেন তাদের কারে কারো মতে এই নৃতাকে তাগুব শ্রেণীভুক্ত করা চলে। 
বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যের জোরে বল। চলে অতীতে আসামে মার্গ সঙ্গীতের বিকাশ ও 
চর্চা হয়েছিল । আমরা চিত্রলেখার কথা ন: হয় বাদই দিলাম কারণ, চিত্রলেখা 
পুরাণের চরিত্র বিশেষ মাত্র। কিন্তু তিনি যে বাণের প্রাপাদের জনৈকা 
অন্তঃপুরচারিনী ছিলেন সেট। শ্রণিধানযোগ।। ডক্টর মহেশ্বর নেওগ উল্লেখ করেছেন 
যে. হুয়ান চোয়াঙ লিখে গেছেন ষে তাকে প্রতিদিনই রাজা ভাস্করবর্মীর প্রাসাদে 
ন্বত্যগীত দ্বারা আপণায়ন কর' হত । অকৃতদার রাজার ন্ৃত'গীতবিশারদা একজন 
পরিচারিক ছিলেন। প্রস্ুর প্রতি তিনি এমনি অন্রাগিনী ছিলেন যে রাজাকে 
ষখন চিতাশযায় শোয়ানে। হয় তিনি সেই চিতার আগুনেই সহ্মৃত! হয়েছিলেন । 
নবম শতকে কামরূপের রাজ! বনমালের একটি তাম্রশাসনে শিবমন্দির নৃত। করার 
দায়িত্বে রতা নটা, দলুহাঙ্গনী, বেশ্যা ও বারক্ত্রীর উল্লেখ দেখ" যায়। দশম শতকের 
আগের ও পরের যেপব ভাস্কধের নিদশন পাওয়া গেছে সেগুলিতে বত।রত দেবদেবী 
ও নরনারীর ঘুন্তি খোদিত দেখা যায় । তা থেকে প্রমাণ হয় ষে এ দেশে এতিহাবাহী 
ক্লাসিকেল পদ্ধতিতে নৃতৈর অনুশীলন হত। চোদ্দ শতক থেকে আরম্ভ করে বন্ 
কবি রামায়ণ ও ভাগবতের আখাান অবলম্বনে গান রচনা করে এসেছেন এইসব 
ণীন কোন রাগ বারাগিনীতে গেয়, গীতিকার সবসময় তার উল্লেখ করেছেন । 
আসামের আঞ্চলিক ন্বতাপদ্ধতির অন্যতম প্রচারক এবং এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, অধুনা 
আসাম ললিতকলা একাঁডেমির সম্পাদক শ্রীপ্রদীপ চালিহা অসমীয়া মার্গ নৃতাযকে 
এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন : (১) ভাঁওনা, (২) মন্দির নৃতা ও (০) ওজাপালি। 
ভরতের নাট্যশান্ত্র, সাঙ্গদেবের সংগীত রত্রাকর কিংবা নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পনের 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে মার্গ নৃত্য প্রস্তুত হয়, তার সঙ্গে লোকন্বতোর কোন তবলন। 
হয় ন'। সে কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে উপরোক্ত তিন রকমের নাচ 
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লোকরঞ্জনের উপায়রূপে -আসামে অতি পুরাতন কাল থেকে শিক্ষা দেওয়! হয়ে 
আসছে, নেচেও আসা হচ্ছে । মন্দির নৃত্যে প্রশিক্ষণ নেবার জন্য একশ্রেণীর লোক 
নিযুক্ত হয়ে থাকত । ডুবি, হাজো, বিশ্বনাথ ও দেরগীায়ের মন্দিরগুলিতে নটী বলে 
একশ্রেণীর মেয়েদের এইভাবে শিক্ষা! দেওয়া হত। আসামে একটি সম্প্রদায়ই ছিল 
নটকলিতা নামে । সমাজের অবহেলার ফলে এই সকল লোক তাদের এই বৃত্তি 
কবেই ত্যাগ করেছেন । 

ভাঁওনা হল বৈষ্ণব ধম্ন সম্পকিত একাঙ্ক নাটকের অভিনয় । এর প্রবর্তন 
করেছিলেন শঙ্করদেব (খৃষীয় 1449-1568 অব্েে )। মৃখ্যতঃ বৈষ্কব ধর্মের প্রচারের 
দিকে লক্ষা রেখে তিনি এই নৃতা-নাটকের প্রচলন করিয়েছিলেন । গ্রামের নামঘর ও 
বৈষ্ণব সত্রগুলিতে ভাঁওনা অভিনীত হয়। এই একাঙ্ক নাটকগুলি সংস্কত বূপকের 
আধারে রচিত হলেও, এদের বিকাশ ঘটেছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন রূপে । উদাহরণ 
'স্বরূপ বলা যায় যে, ভাওনার যিনি সৃত্রধার, তিনি নাটকের কোন চরিত্র না হলেও 
অভিনয়ের অপরিহাধ অঙ্গ । তিনি শ্লোক উচ্চারণ করেন, গীত গান, নাচেন এবং 
ভাঁওনার বিভিন্ন স্তরে কি কি হচ্ছে তা কথায় বা গদ্যে ব্যাখা করেন। এই 
পুরাতন নাটাতিনয় থেকে সৃত্রধারী নাঁচ, কষ্ণভঙ্গী, প্রবেশ ও প্রস্থানের বিশেষ 
বিশেষ নৃতারপের উদ্ভব হয়েছে । সূত্রধার প্রবেশ করেন দর্শকদের প্রণাম করার 
ভঙ্গীতে মাটিতে মাথা রেখে । তারপর তিনি মাথা তে।লেন, একটি হাতের পর অন্য 
হাতটি তোলেন, অতঃপর একটি পায়ের পর অন্য পায়ের ভর দিয়ে তিনি উঠে 
ঈাড়ান, সবশেষে তিনি সোজা হয়ে দীডান। এখন তিনি ধিন্দেই ধিন্দেই বোলের 
সঙ্গে ধীরগতি ন্ৃতে?র জন্বা প্রস্তুত ঠাকে দেখে মনে হয় তিনি যেন দেবতা ও 
শক্তদের প্রতি ভক্তি নিবেদনের একটি প্রতিমুতি । নান্দীগ'নের সঙ্গে সঙ্গে তার 
অঙ্গসঞ্চালনের গতি খর হতে শুরু করে আর ভাওনা-শাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
ক্ষিপ্রতর হতে থাকে । কুষ্চভঙ্গী ও গোপাভঙ্গী নবত।ও যেমন রূচিকর তেমনি 
মনোরম । কৃষ্ণের সঙ্গে কখনো কখনো থাকেন বলভদ্র কিংব! অন্য গোঁপবালকেরা | 
কষ্ণ প্রবেশ করেন বংশীধারী ভঙ্গীতে ভার মুখে থাকে কমনীয় কৌতুকের হাসি ও 
বিমল স্বগণয় ভাব । কুষ্তঙঙ্গীকে 'মঞ্জ্ুরাঁ-ও বলা হয়। প্রদীপ চালিহার মতো? 
বিদগ্ধ ব্াীখাঁতারা বলেন প্রাচীনকালে যদিও আসামে মার্গ সঙ্গীতের চর্চা ছিল, 
স্থানীয় সঙ্গীত শিল্পীরা সঙ্গীতবিদ্যার বিকাঁশ সাধন করেছিলেন তাদের ব্যক্তিগত বা 
দেশগত প্রতিভা অনুসারে, প্রুপদী ধারার বাইরে অন্থা কোন প্রভাবে প্রভাবান্থিত 
হয়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে উত্তর ভারতের বেশ কিছু রাগের উল্লেখ যদিচ 
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প্রাচীন অসমীয়া সঙ্গীতরচনায় দেখা যায়, সেগুলির স্বর একই রকম নয়, সেগুন 
স্পষ্টত আঞ্চলিক প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করছে । সারঙ্গ, ভৈরব, পাহাড়ী, চৌরথ ও 
বেলি হল এই ধরনের রাগ । উপরস্ত আসামে আকাশমগুলী, বামুমণ্ডলী ও দেবজিনি-র 
মতে! এমন কয়েকটি রাগ আছে ধেগুলি ভারতের অন্যত্র প্রচলিত আছে বলে 
শোনা যায় না। রাগধ্যানের এক প্রকার লোক-প্রচলিত সংস্করণ রাগমালিতার 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। রাগমালিতায় রাগসমূহের নাম উত্তর ভারতীয় হতে 
পারে, কিন্ত ধান পৃথক । কৃষ্ণের বংশীধারণের মৃদ্রাটি অসমীয়া ভাওনাতে কিছুটা 
অন্যরকম ; কেবল বুড়ো আঙুল ও কড়ে আঙুল দাড় করানো থাকে, স্বৃতরাং 
, ভরতের ম্বগশীর্ষ থেকে একটু পৃথক | মণিপুরী রাসন্তোও অসমীয়া “হস্ত' ব্যবহার 
করা হয়ে থাকে । কারো কারো মতে মণিপুরী নৃত্যপদ্ধতি প্রাচীনকালে অসমীয়া 
বৈষবধারায় পরিপৃষ্ট হয়ে থাকবে । একটা সময় ছিল যখন আহোম রাজারা 
মণিপুরী রাজাদের সঙ্গে বিবাহ সপ্বন্ধ ও পারম্পরিক সামরিক সাহাষ্যের সূত্রে বেশ. 
ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন । অসমীয়া ভাওনার মধ্যে আরো কিছু কিছু উত্তর-ভারতীয় 
প্রভাব অনুপ্রবেশ করে থাকবে । দৃষ্টান্তত্বরূপ, সৃত্রধারের পোশাকের কথা উল্লেখ 
কর! যেতে পারে-_দ্বরি বা পুরুষদের ঘাগরা, জাম ও পাগ অর্থাং পাগড়ি সহজেই 
মিলে যায় কোন মোগল সম্রাটের পরিচ্ছদের সঙ্গে । সপ্তদশ শতক থেকে আহোম 
রাজারা মোগলদের রাজকীয় পরিচ্ছদ ধারণ করতে শুরু করেন, পৃষ্ঠপোষকরূপে 
উারাই সম্ভবত বৈষ্ণব কলাকারদের এই ধরনের পোশাক পরতে উৎসাহিত করে 
থাকবেন। কিন্তু মোগল দরবারের কথক নৃত্য ভাওনার সূত্রধারী ন্বতকে কোন 
ভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি । তাবে কমলাবারীর মতো কয়েকটি গৌড়া সত্রে 
কোন কোন নাচের মীঝখানে নাচিয়ের। কিছুক্ষণ ক্ষান্ত দেয়, সে সময় বায়েন 
খোল না বাজিয়ে বোল উচ্চারণ করে এবং বোলের অস্তে বেশ খরগতিতে খোল 
বাজিয়ে দেয়। তখন সৃত্রধার খোলের বোলের সঙ্গে তাল রেখে পায়ের নুপুয় 
বাজিয়ে নাচে। কথক নাচিয়েরাও ঠিক এইরকমই করে থাকে । এ পদ্ধতিটি 
কী করে সত্ত্রীয়া নাচে প্রবেশ করেছে বুঝতে পারা শক্ত । অনুমান করা হয়, 
কোন ওস্তাদ বায়েন উত্তরভীরতে তীথ করতে গিয়ে কথক নৃত্য দেখে থাকবেন 
ও এই নৃতন পদ্ধতি তীর নিজের স্তরে আমদানী করে থাকবেন । | 

মন্দির-নৃত্য সেই আগেকার মতো আসামের কোন অঞ্চলে আজকাল আর দেখা 
যায় না। আধুনিক যুগে সামীজিক পরিবর্তনের ফলে পেশাদারী নৃত্যকরের সংখ্যা 
হ্রাস পেয়েছে এব* তাদের বিদ্যাটি প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে । এরকম হওয়াটাই 


লোকসঙ্গীত ও লোকনৃতা 137 


স্বাভাবিক কারণ, নারী-পুরুষ নিবিশেষে এইসব নৃত।শিলীকে আধুনিক সমাজ ঘৃণ। 
ও তাচ্ছিলোর দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছিল। নবম শতকে রাজা বনমালের 
তাত্রশাসনটতে বেশ্যা, নটা, দলুহাঙ্গনা (মন্দির অঙ্গনা ) ও বারক্ত্রী বলতে সামগ্রিক- 
ভাবে দেবদাঁপীকেই বোঝাচ্ছে। নটী শবটি নঙকী শবের সমার্থক ; কিন্ত আজও 
লোকে যখন তাচ্ছিল/ভরে নটী কথাটা উচ্চারণ করে, বুঝতে হবে পতিতা কিংবা! 
চরিত্রহীন কোন নারীর উল্লেখ করা হচ্ছে। কোন পল্লীর নাম যদি নট পাড়া 
হয়, সেখানকার লোকে উঠে পড়ে লাগে নামটা বদলাতে ৷ ভাবটা এমন যেন ওই 
নামের সঙ্গে কোন সামাজিক কলঙ্ক জড়িয়ে আছে। 

আদি ব্রিটিশ যুগের বেিস্ব নামে জনৈক কমিশনার, চন্দন ও রথেই নামে হাজোর 
দুক্জন নটাকে তাদের ন্ৃতাকলার প্রদীপটুকু যাতে জ্বালিয়ে রাখতে পারে সেজন্য 
আপ্রাণ চেষ্টায় উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু তার সে চেষ্টা বার্থ হয়েছিল। 
প্রথম বয়সে মন্দিরের নটী ছিল ঘৃনুচ; ; সে যখন বাষট্রি বছরের পাঁকা বুড়ী, প্রদীপ 
চালিহা সাক্ষাতকার সুত্রে তার কাছ থেকে জানতে পারেন যে প্রাচীন এহিহাবাহী 
নৃতকলার সীধন! তাকে দারিদ্র বশত বাঁধ হয়ে পরিতটাগ করতে হয়। ডুবি গ্রামের 
পরিহরেশ্বর শিবের মন্দিরে নিতীন্ত বালিক! বয়সে ন্বতা করত কৌশলা? ও তার সখি 
রৈয়া। প্রথাাত শিজী-গজেন বরুয়। খুজে বের করলেন বাধিয়সী কৌশলাাকে_তার নীম 
দিলেন 'গোঁসীনী' অর্থাং দেবী । সাম্প্রতিক কালে আসামের লুপ্ত কল' পুনরুদ্ধারের 
জন্য একটি যে আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে, ইতিমধোই তাঁর ফল ফলতে আরম্ভ করেছে । 
ডুবি গ্রামের বাসিন্দ' রক্ত তালুকদার তার বালক বয়সে পরিহরেশ্বর মন্দিরে রৈয়া ও 
কৌশলার নৃতা দেখেছিলেন । তিনি চেষ্টা করলেন তাদের সহায়তায় যদি সেই 
মন্দির-নৃত। পুনরুদ্ধার করা যায়, তার এই সাধু প্রচেষ্টায় গ্রামের আরো কেউ কেউ 
যোগ দিলেন। নানা বাধাবিঘ্ব সত্তেও ঠার? বেশ কিছু সাফল। অর্জন করেছেন। 
স্থির হয়েছিল যে রৈয়া ও কৌশল যতট। পারেন তীদের স্মৃতি থেকে এই বিস্মৃত 
কলাবিদা| একালের মেয়েদের শিখিয়ে দেবেন | লীল। দাস, জয়া পাটগিরি, বীণা 
দাস ও রেনু চৌধুরী নামে চারজন মেয়ে এগিয়ে যায় শিক্ষা নিতে । দুজনেই বুডী, 
উপরন্ত বনুকালের অনভাস, তবু রৈয়া ও কৌশল? যথাসাঁধ করলেন এদের হাতে 
এতিহোর প্রশ্বর্ট্ুকু তুলে দিতে | বৈয়; এখন আর ইহজগতে নেই । প্রাচীন যুদ্রা, 
অঙ্গহার ও বেশবাসসহ মন্দির-নৃত। যে পুণরায় চালু করতে পারা গেছে, এমন দাবী 
কর। যায় না। তবু রত তীলুকদার আমাদের ধন্যবাদের পাত্র, কারণ বন্থ পরীক্ষা 
নিরীক্ষার পর অন্ততপক্ষে কলামোদীদের আনন্দ বিধানের জন্য তিনি ডুবি গ্রামের 
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নৃতপদ্ধতির একটি রূপ রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপন করতে পেরেছেন । তীর নৃতাশিল্পীর দল 
আসামের বিভিন্ন শহরে ছাড়াও কলকাতা, ভবনেশ্বর ও দিল্লীতে এই নৃত। প্রদর্শন 
করেছেন । সঙ্গীত-নাটক একীছেমি এই নৃত।কে স্বীকৃতি দান করেছেন এবং ফিল্স্‌ 
ডিভিসন ও আসাম সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে এর সবাক ছবি তোলা হয়েছে । 
মুদ্রা ও অঙ্গহার সহযোগে দেবদাঁসীদের মতো ডুবির নাচিয়েরা বিগ্রহের সামনে 
স্নান, জলকেলি, প্রসাধন আরতি ও প্রণতির অভিনয় করে থাকে ! এ পর্যন্ত বারো টি 
বোল উদ্ধার কর] হয়েছে, নাচ হয় সেই সব বোল অনুসারে ৷ অনুষ্ঠানের সূচনা হয় 
খোঁলের গুরুখাট (অথবা গুরুথাট ) বাদনের সঙ্গে । নাচের দল সেই সময়টুকু হাতজোড় 
*করে বসে থাকে, গুরুখাট শেষ হলে পর তারা উঠে দীড়ায়। আবার খোলে যখন 
বোল তোলা হয় তখনো তার। স্থির হয়ে দাড়িয়ে থাকে । নাচের পোশাক তালুকদার 
শৈশবে যেমন দেখেছিলেন, সেই পুরাতন কালের পোশাকের অনৃবূপ--লম্ব'-হাঁতের 
জামা (পরে ছোটহাতা করা হয়েছে); প্রধান পরিধেয় হল ছ-গজ লম্বা একটি 
বন্ত্রখণ্ড, উত্তরীয়ের মতে! বুকের উপর দিয়ে টেনে নেবার মতে। অপেক্ষাকৃত ছোট 
আর একটি বন্ত্রখণ্ড এবং মাথায় ঘোমটা দেবার মতো তৃতীয় একটি বস্ত্রথণ্ড ; পায়ে 
পর? হয় নৃপূৃর; অন্তান্য অলঙ্কারের মধ্যে থাকে যুরীয়া, গলপতা, জোনবিরি, গামখারু 
প্রভৃতি প্রাচীন যুগের অসমীয়! অলঙ্কীর । পরিধেয় বন্ত্র সবগুলিই সাঁদা। তালুকদার 
বলেন পোশাক, সাদ? হবার ফলে মননে হয় দেবদাসীরা যেন 'কোঁন রহস্যলোক 
থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা! শুদ্ধ পবিত্র কিছু সত্বী'। কিন্তু ডুবি-নিহা পুনকরুদ্ধবারকলে 
এ পর্যন্ত যতটুকু কর হয়েছে তাতে তালুকদার সম্তষ্ট দন ! স্বীয় বেচারাম বায়ন 
তার খোল-বাদনের দ্বারা একটি বিগত দিনের পরিবেশ ও ম্বতপ্রায় কলাকে নৃতন 
করে সৃষ্টি করার কাজে কৌশল ও রৈয়াকে সাহাযা করার জন্ত যথাসাধ্য প্রযত 
করেছিলেন । কিন্তু তখন তারা বর্ষীয়সী ; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অন্দভারের জন্য অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের যে পরিমাণ নমনীয়ত] প্রয়োজন, তা তারা একপ্রকার হারিয়ে ফেলেছেন । 
খণ্ডত ভাবে তাদের বালিকা বয়সে শেখা নৃত্যকলা যতট্রুক দের স্মরণে ছিল সেটুকু 
জোড়াতাড়া দেবার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন । অনেক সময় চেষ্টা করেও 
যখন বিফল হয়েছেন, কেঁদে তারা বুক ভাসিয়েছেন। ডুবির পরিহরেশ্বর শিবের 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আহোম রাজার।। আহোম রাঁজমহিষী ফুলেশ্বরী 
কুঁয়রীর সময় থেকে মন্দিরে তারা দেবদাসী নৃতে)র প্রথা প্রবর্তন করেন । ফুলেশ্বরী 
কুয়রী ফুলমতী রূপে স্বয়ং ছিলেন মন্দিরের এক জন ন্বৃতযপটিয়সী দেবদাসী ৷ ডুবির 
মন্দিরে ন্বত্যগীতের ব্যবস্থা করার জন্ক আহোম রাজারা উত্তর আসাম থেকে কিছু 
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কিছু নট-নটা ও গায়েন-বায়েনদের পরিবার এনে ডুবিতে জমিজায়গাঁ দিয়ে বসিয়ে- 
ছিলেন। তাদের বংশধরেরা এখনে! ডুবিতেই থাকে । বিগ্রহের সম্মুখে দৈনিক 
দুইবেল! যে সব নটাদের নাচতে হৃত, তাদের আজীবন কুমারীত্রত পালন করতে হত। 
নটুয়া নাচ বা চাদ নাচ বোধহয় কোন মন্দির-হ্বঁতোর ছাদে গড়ে উদ্ভে থাকবে ; 
এ নাচ ভাঁওনার অন্তর্ভুক্ত করা হলেও মনে রাখতে হবে, ভাঁওনা হল বৈষ্ণব কলা । 
স্ৃতরাং ভাওনার সঙ্গে পুরাতন মন্দিরের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। বৈষ্ণব 
নাটকের অভিনয়ে গদ1 ও ধনু হাতে নিয়ে যোদ্ধারা সচরাচর এই নটুয়! নাচে । 
প্রদীপ চাঁলিহা যেমন বলেছেন, এ নাচে 'হস্তের' (মুদ্রার ) ব্যবস্থা করা হয় না, অথবা 
রসসৃষ্টির খাতিরে চক্ষু-স্ধালনও করা হয় না-যদিচ নটুয়' নাচে করণ, আসন ও 
সংক্রমণের মতো অন্য সব অলংকরণ থাকে । নটুয়া শাচ দু'রকমের_ পখোজিয়া ও 
হাজোওলীয়া। অধুন! অপ্রচলিত এই শেষোক্ত নাচট খুব সম্ভব হাজোর জয়গ্রীব 
মাধব মন্দির-নৃতযর উপর আশ্রিত। এ নাচ ছিল সম্পূর্ণ নারী ন্বত)_-নাচত হাজোর 
নটীরা। এ নাচ ছিল শুদ্ধ নৃতা__তাগুব ও লাঙ্য রসের সংমিশ্রনে এর উৎপত্তি । 
ঘুনুচার মতো মন্দিরের নটাদের কাছ থেকে যতটুকু জান গেছে (যুবতী বয়সে ঘনুচা 
নিজে হাজোর মন্দিরে নাঁচত, উপর্ত সে স্বচক্ষে চন্দন ও রথেই-এর নাচও দেখেছিল ) 
তা থেকে সহজেই অনুমান কর] যায় যে নট্ুয়। নাচের বমান পোশাকটা হাজোর : 
মন্দির-ন্বত্যে নটাদের পোশাকের অনুরূপ | বতমান নাঁচটাও মনে হয় সেই মন্দির 
হবত্যেরই অনুকরণ । মাথাঁর উপর ঝুঁটিবাধা খোপা], লহঙ1 অথবা মেখলার উপর 
ছোট ছোট করমণি বাঁ পুতি, আর মুখ-ঢাকা ওডনা-_এই হল নট্ুয়া নাচের পোশাক। 
মণিপুরী রাসন্বতো এই ধরনের পোশাকই বাবহুত হয়। দক্ষিণপাট সত্রে ভাঁওনার 
সময় গোপীরা একই রকম পোশাক পরে থাকে । এ নাচের নৃত/লিপি বা 04)09190- 
£1870) খুবই জটিল, উত্তর ভারতের নৃত'সমূহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । নাট।শান্তর, 
সঙ্গীত রত্বাকর এবং অভিনয় দর্পনের সঙ্গেও এই ন্ৃতালিপির কোনে সংগতি নেই। 
নট্য়া, হাঁজোর নটা এবং মণিপুরী নাচের 'খরলুট'_-এইসব নাচের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য । 
চালি ও নটুয়! এই ছুটি নাম ভিন্ন ভিন্ন সত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কেন যে ব্যবহার করা 
হয়, তা এখনো পর্স্ত নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি । বলা হয় যে, বৈষ্ণব সঙ্গীতে 
চালি নৃত্য অন্তর্ৃক্ত হয় হাজোর মন্দিরে নটা নৃত্যের ভিত্তিতে গচিত হবার প্র । 
নটুয়া কথাটা শঙ্করদেবের কালে ববহৃত হত অভিনেতা অর্থে, এটাও মনে রাখ 
উচিত। পরে অবশ্য নটুয়া বলতে বোকাত নটুয়া নাচে সেইসব নঙকেরা । 
ওজ-পালি হল সমস্বরে গান ও সমানতালে নাচ করার একট। দল । ওজা-পালির 
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এতিহা ভাওনা থেকেও অনেক প্রাচীন । আসামের জনসাধারণের কাছে ওজ।-পালি 
এতই জনপ্রিয় ছিল যে, ওজা-পালির প্রকৃতি অবৈষ্ণব হওয়ী সত্তেও, বৈষ্ণব 
সংস্কীরকেরা তীদের নৃতন ধর্ম প্রচার করার জন্য ওজা-পালি অনুষ্ঠীনের করণ-কৌশল 
প্রয়োগ করতে এক প্রকার বাধা হয়েছিলেন । ওজা হলেন দলের নেতা এবং পালি 
হল তীর দলের লোক । দাইনাপালি হল ওজার প্রধান সহকাঁরী। ওজার পালিতে 
তিন, চার কি পাঁচজন সহকারী থাকতে পারে । তারা নাচে, খঞ্জনী বজায় এবং 
রামায়ণ মহাভারত কিংবা পুরাপের কাহিনী নিয়ে গান গায়। পালিদের ন্বৃত্যে 
ভারতের ক্লাসিকেল নৃত্যের হস্ত, গতি, ভ্রমরী, উতপ্লবন, আসন প্রভৃতি অনেকগুলি 
দিকের স্প্ট আভাস দেখা যায় অবশ্য নিয়মিত ও বিজ্ঞানসম্মত চর্চা ও 
অনুশীলনের অভাবে কিছু পরিমাণে অধঃপতন ঘটে থাকবে । ওজা মোগল 
নবাঁবদের মতো! পাগ (পাগড়ি), জামী ও ঘুরি (ঘাঁগরা) পরে, হাতে খাঁর (বলয়) 
পরে, কানে উন্টি (মাকড়ি), আঙুলে আংটি, পায়ে নুপুর আর কোমরে বাঁধে কোমর- 
বন্ধ। এই পাগ্-জামার বাবহার থেকেই সহজে বুঝতে পারা যায়, ভাওনার 
সুত্রধারের মতো ওজা-পালির ওজারাও সাঁজ-পোঁশাকে মোগল প্রভাবে প্রভাবান্থিত 
হয়ে থাকবে । কোন কোন ওজ! 'থাগরা কিংবা নৃপূর পরে না, তার বদলে 
সাধারণ ধুতি পিরাণ প'রে লম্বা চুল চড়ে করে বেঁধে বের হয়। ওজা-পালিতে 
স্বরের যে বিভীজন- যোরা, মন্ত্র ও হার-তা ভারতীয় বিভীজন উলারা, 
মুদাঁরা ও তারার সঙ্গে মিলে যায়। কোন কোন প্রবাদ বাকা থেকে অনুমান 
হয়, প্রাচীনকালে ওজা-পালি গানে তারা সপ্তস্বরের সকল স্বরই প্রয়োগ করত; 
কিন্ত আজকাল আর করেনা । তাঁরা মুখ।ত যেসব রাগে গান গাঁয় সেগুলি হল__ 
বড়ারি, সারঙ্গ, পাহাড়ী, চলন, বেহাঁগ, গান্ধার,. কলণণ, সৌরথ ও বিভাস। 
ওজাদের গানে এই সব রাগের ববহার সেই সেই রাগের উত্তর ভারতীয় রূপের সঙ্গে 
ঠিক ঠিক মেলে না, কিন্তু বলা হয় কয়েকটি রাশ আসামে এখনো শুদ্ধ কপে 
সংরক্ষিত! আসল রাগে শিয়ে পৌছবার আগে তার' যে রাগমালিতা গাঁয়, সেটি 
গানের একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ । রাঁশযালিতাঁয় কখনো হয় রাঁশের ধ্যান বর্ণন, 
আবাঁর কখনো রাশ বিশেষের লক্ষণ শীত | এই প্রথা বৈষ্ব গাঁয়ন- পদ্ধতিকেও 
প্রভাবান্বিত করেছিল । বৈষ্ণব ওজা পালি যখন গাওয়া হত তারাও রাগমালিতা 
গাঁইত। কিন্ত অজকাল রাগে বাধা বরণগীত গাইবার সময় তারা আর রাগমালিতা। 
গায় নী । কোন কোন ওজা তাদের আলাপ শেষ ক'রে হা, রি, তা বলে না। 
আসল রাগের সূত্রপাত করে । এইসব সরশম ক্রমান্বয়ে ব্রন্মা, কৃষ্ণ, গণেশ ও শিবকে 
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বোঝায় । এই সেদিন পর্যস্ত বৈষ্ুব গায়করাঁও এই অভাঁস অনুসরণ করত, 
আজকাল আর করে না। কোন কোন ওজা মালচী বা মালঞ্চী বলে একধরনের গান 
গায়। এইসব গানের সুর খুবই জ্রতিষধূর, গানের কথাগুলি শুনে মনে হয় 
অনুপ্রাস-রণিত সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল! তার! দুর্গা দেবীর অকাল বোধন 
বিষয়ে যে গান গায় (এ গানকে কখনে! কখনো 'জাগর' বল! হয় । সম্ভবত জাগরণ 
থেকে জাগর কথাটির উদ্ভব) তারু ভাঁষাঁও সংস্কাতবন্থল। তারা 'পাতশা গীত' বলে 
এক ধরনের বিমিশ্রিত গানও গেয়ে থাকে । এই সব গানের অর্থ বোঝা খুবই শক্ত 
কারণ, গানের কথায় অসমীয়া, বাংলা, হিন্দী, ফারসি শব্দরাঁজি বিমিশ্রিত হয়ে 
থাকে৷ এইসব গান মুসলমান প্রভাবে লিখিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। 
এক শ্রেণীর ওক্জা মনসার বিষয়ে প্রশস্তিমূলক গান গাইবার পরে ন্ৃতা শুরু হবার 
আগের একটি শ্রোক উচ্চারণ করে, যা অভিনয় দর্পণের একটি শ্লোকের সঙ্গে হুবন্ত 
মিলে যায়। ওজা-পালি নাচিয়েরা ষখন ন্বতাভিনয় যোগে হাতি, ঘোডা ও সিংহের 
গতিভঙ্গী কিংবা নকুল ও সারসেরু গ্রীবাভঙ্গী দেখায়, তাদের বর্ণনা বন্ুলাংশে মিলে 
যায় অভিনয় দর্পণের বর্ণনার সঙ্গে । 

মনসা পূজায় যে দেওধনী নাচ হয়_ দুর্গা, শীতল] ও কালীপৃজার নাচের সঙ্গে তার 
অনেকটা মিল আছে! কামাখ্যার পুরুষ দেওধাদের মতো এই দেওধনী মেয়েরাও 
যেন দশাগ্রস্ত অবস্থায় বাস্তবজ্ঞানরহিত হয়ে যায়। সেই অবস্থায় তারাও নাকি 
ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে । এইসব মেয়ের! দেবদাসীর মতো উৎসগিত জীবন যাপন 
করে, আজীবন কুমারী থাকে । দেবীর উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করে এরা গুরুর কাছে 
তাল-লয় সমন্বিত জটিল নৃত্যকলায় শিক্ষা নিয়ে থাকে । কপালে সি+ছরের একটি 
প্রকাণ্ড টিপ পরে, দীঘল চুলের গোছ। মেলে দিয়ে দেওধনী নাচতে শুরু করে এবং 
ধীরে ধীরে তার পায়ের গতি ক্ষিপ্রতর হতে থাকে, মস্তক সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তার 
এলোচুল চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। জয়ঢাক ও ভুটিয়া করতালের ক্ষিপ্র বাদনের 
সঙ্গে তাল রেখে এই যে নাচ, একে তাগুব নৃতা বল চলে । মনে রাখা উচিত, বোডে! 
দেওধনীর মতো মারৈ দেওধনীও শিব, ধর্ম, দুর্গা, কুবের, কাতিক, লক্ষী ও অন্যান্য 
দেবতারও অর্চনা করে । যখন যে দেবতার অর্চনা করে সেই দেবতার সঙ্গে যোগযুক্ত 
কোন যন্ত্র যথা ঢাল তরোয়াল, প্রস্বলভ্ত মশাল, ডন্বরু ইত্যাদি হাতে নিয়ে তাকে 
তখন ভিন্ন ভিন্ন ভালে- মানে নাচতে হয়। ছুভাগাবশত যত দিন যাচ্ছে, সমাদরের 
অভাবে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরা অধিক সংখ্যায় এইসব কল সম্বন্ধে চর্চা নাকরার 
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ফলে, অতীতের অনেক কৃতির মতো এই নৃত্যও বিস্মৃতির অতলে যাবার 
দাখিল হয়েছে৷ 

শিক্ষিত বাক্তিদের অনাদর ও উপেক্ষার কথ বলার সঙ্গে সঙ্গে সখেদে উল্লেখ করা৷ 
দরকার যে ভাবনা, মন্দির-নৃত্য বা ওজা-পালির সঙ্গে যে কণ্ঠসঙ্গীত বা! যন্ত্রসঙগীত 
হয়, সেই এতিহাসম্তার থেকে লোক- গীতি রচয়িতারা যে যথেষ্ট পরিমাণে আহরণ 
করেছেন-এমন কথা বলা যায় না। তার কারণ অবশ্য এই যে, উপরি- বণিত নাচগুলি 

এক-একটি সৃসংগঠিত ও বিকাশপ্রাপ্ত ধর্মপদ্ধতির সঙ্গে জড়িত হয়ে এসেছে এবং ফলে 
সেই সব নাচের সঙ্গে গীত-গানগুলির মধে; একটা! ধ্রুপদী ভঙ্গী রয়ে গেছে। বিন 
নাচও অপেক্ষাকৃত অমাডিত হলেও শস্যের মঙ্গলে সংশ্লিষ্ট দেবতাদের সন্তোষ 
সাধনের জন্য কৃষককুলের একট! প্রয়াস আছে বলে বাখ্য1 করা যাঁয়। কিন্তু সুনিয়ন্তিত 
কোন ধর্সপন্থার সঙ্গে লোকশীতগুলিকে জড়িয়ে নেবার কোন কারণ ঘটেনি। 
কথায় ও স্বরে এই লোকগীতগুলি সরল অথচ শ্রুতিমধুর। এইসব গীতের সূত্রে 
আঞ্চলিকভাবে কোন রাগের বিকাশ ঘটেছে কিনা, এখনো তা প্রমাণিত হয়নি । 
কিন্তু এটাও সত্য যে আসামে কয়েকট রাগ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রযোজিত পদ্ধাতি 
থেকে পৃথকভাবে প্রয়োগ করে আসা হয়েছে। বরগীত থেকে এই কথাট! বেশ 
ভালোভাবে বুঝতে পারা যায় । বরগীত অবশ্য লোক সঙ্গীত পধায়ত্বক্ত নয়__বরগীত 
বিশেষ বিশেষ রাগে বীধা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিদিষ্ট ভালে সন্গদ্ধ-বৈধবদের 
ভক্তিমূলক গীত | দুই মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমাধবদেব রচিত বরগীতের সংখ্যা 
'ন কুড়ি এগারো" । মহাপুরুষদ্বয়ের আগামী অন্যান্য প্রচীরক-কবিরাও গান রচনা 
করেছেন, কিন্ত সেশুলিকে বরগীত বলে স্বীকৃতি না দেবার পিছনে একটা অনমনীয় 
দুঢতা সেকালেও কাজ করত, এখনে! করে থাকে । এমনকি অঙ্কীয়া নাটকে একই 
পদ্ধতি, একই ভাষা এবং একই উদ্দেশ্য নিয়ে যে সব গীত রচিত, সেগুলিকেও বরগীত 
বলা হয় না। বৈষ্ণবদের দৈনন্দিন ধর্মীনৃষ্ঠানে বরগীতের স্থানট্রকু বিশিষ্ট 1 গ্রামের 
কোন গাইয়ের যদি গানের গলা ভাঁলে! হয়, ভাওনা অভিনয়ে যদি সে সুদক্ষ হয়, 
তা হলে তার পক্ষে দু-চারটি বরগীত শিখে নেওয়া কঠিন নয় ! এইভাবে শিখে নেবার 
ফলে বরগীতের জটিল সঙ্গীত পদ্ধতিট্ুকু খানিকটা দূর পর্যস্ত লৌকন্তরেও প্রসারিত 
হয়েছে । বরগীতগুলি প্রায় ত্রিশটি রাগে বিশ্ন্ত-_সেই সব রাগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
আছে ।' অন্য যেকোন ভারতীয় রাগের মতো এগুলি অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ উভয় 

ংশেই পীত হয় । বরগীতের ত্রিশটি রাগের উল্লেখ প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত শান্তর 
গুলিতে পাওয়া যায়, একমাত্র কৌ' নামক রাগটির পরিচয় এখনো! সম্তভোষজনকভাবে 
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প্রতিষ্টিত হয়নি। সাধারণত বরগ্সীতের সঙ্গে কেবল খোল, ম্বদ্গ ও নাগরা বাঁজানো 
হয় তাঁলবাদ্যরূপে। কোন কোন অঞ্চলে সীমিতভাবে তৃর্ষ-জাতীয় একটি স্বরযন্ত্ 
বাজানে! হয়, অসমীয়া ভাষায় এর নাম হয় 'কাঁলি'। কথিত আছে, শঙ্করদেবের 
একজন শিষ্ক নরগীত গাইবার সময় সঙ্গে বীণার মতো একটি যন্ত্র বাজাতেন যার নাম 
রবাব। শঙ্করদেবের অনুগীমিণী কোচবিহার রীজ পরিবারের জনৈকা মহিলা তার 
গুরুর রচিত গাঁন গাঁইবা'র সময় সারেঙ্গী ব!জাঁভেন ৷ এই দুটিই হল তাঁর বাদ্য। আজ- 
কাল বরগীত গাইবাঁর সময় কোন স্বর-যন্ত্র বাজানে। হয় না। ইতিপূর্বে বল হয়েছে 
বরগীতগুলি লোকগীত নয়; কিন্তু লোকন্দীত সৃষ্টিতে বন্থবিস্তুত প্রেরণা বরগীত 
অতীতেও যেমন জুগিষেছে, তেমনি আজকের দিনেও । আজও লোকগীত গাইবার 
সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীত রূপে বাজানে! হয় করতাঁল. একতারা, খঞ্জনীর মতো ধাদা। প্রধানত 
কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে যেসব গীত-আজও কামরূপে রচিত হয়ে থাকে, সেগুলিকে 
বরগীতের গ্রাম সংস্করণ বলা যেতে পারে । এইসব লোকসঙ্গীত লোকরঞ্জনের 
একটি বিরাট উস, আজকের দিনের সঙ্গীতপ্রেমীরা ক্রমেই যেন এইসব গানকে 
বেশি করে সমাদর করতে শুরু করেছেন । দেহবিচাঁরের বাঁ দেহতত্বের গানগুলি 
আপাতদুর্টিতে মনে হয় যেন বরগীতের অনৃকরণ ! এইসব গান একতারা বাজিয়ে 
বৈরগীরা ঘুরে ঘরে গেয়ে বেড়ায় ! বিয়ানাম, বিহুনীম এবং কামরূপী লোকগীতির 
সুরসম্পদ ক্রমেই বেশি করে প্রয়োগ করা হচ্ছে আধুনিক গানে । এ থেকেই প্রমাণ 
হয় লোকগীতি হল নবাঁকিদ্কৃত সম্পদ বিশেষ । 

ইতিপূর্বে লোকগীতের সঙ্গে যেসব বাদ্যযন্ত্রের বাবহার হয়, তাদের কথা বল 
হয়েছে । আবার সে প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক । অনদ্ধ অর্থাৎ হাত বা আঙুলের 
কিংবা কাঠির আঘাতে যেপব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 
ঢোল, কাঁড়া, লাগরা, খোল, ম্বদঙ্গ জয়ঢাক ইত্যাদি । বিল্বনাচে বাজানো হয় ছেট 
সাধারণ ঢোল। অন্য যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয় ধ্নানুষ্ঠীনে। খোল বৈষ্ণব সঙ্গীতের 
মৃখ) তাঁলফন্ত্র। জয়ঢাক বাজানো! হয় বিয়েতে। খঞ্তলী হল ঢোল ও করতালের 
সংিশ্রণস্বরূপ স্্দ্রীকীর এক লদ্ৃবাদ্য । টকা হল গোঁটী বাশের একটি মাথায় 
ফালি কেটে তারপর দুটি ফালির সংঘাঁতে টকাটক্‌ তাল বাঁজাবার সরল একটি 
বাদ্য । বিল্বনাচ ও বিহুগাঁনে তাল রাখবার জন্য টকা বাজানো হয়! অসমীয়! 
লোকসঙ্গীতের সঙ্গে যেসব শুধষির অর্থীং সচ্ছিদ্র বামুযন্ত্র বাজানো হয় তারমধ্ো 
আছে বাঁশি, বোড়োদের সিফুং বাশি, কালি, খোপা, শিডা ও গগণা। সিফ্ুং এক 
ধরনের লম্বা বাঁশি যা বোড়োঁদের উৎসবে বাজানো! হয়ে থাকে । কাঁলি বাজানো হয় 
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বিবাহ উৎসবে-_এর উন্নত সংস্করণ সানাইয়ের মতো । শিঙ] (শিং শব্দ থেকে ) হল 
মোষের শিঙে লাগানো একটি বাশের বামুযন্ত্র। কোন কোন পার্বত্য জাতির 
লোক মোষের শডের বদলে গোরুর শিউও ব্যবহার করে থাকে । পেঁপা বিহুউংসবে 
অপরিহার্_-এটিও মোষের শিডে লাগানো সচ্ছিদ্র একটি নলখাগরার বাশি মাত্র। 
গগণা হল বেণু- যুবতী মেয়েরা শাচতে নাচতে বেণু দীতে কামড়ে ধরে, ডানহীতের 
তর্জনীটি ছিদ্রের উপর রেখে ইস্ছাঁমতো বায়ু চেপে কিংবা ছেড়ে দিয়ে বাজায়। 
গ্রামের লোক যেসব তারযন্ত্র বাজায় তার মধো আছে টোঁকারী, বীণ এবং সেরজা' 
অথবা! সেরেন্দী । টোকারী বাজানো হয় একতারা কিংবা তানপুরার মতো 
লোকগীতের গাইয়েরা এবং দেহতত্র গান গাইয়ে ভ্রীমামান বৈরাগীর! এই যন্ত্র প্রন্থুর 
বাবহার করে । সেরজ। কা সেরেন্দা হল বোঁড়োদের বাদ্যযন্ত্র _সারেঙ্গী যন্বের সঙ্গে 
সবচেয়ে বেশি মিল । সারেঙ্গীর মতো! সেরেঙ্গাও বাঞাতে হয় ছড়ের সাহাযো_ 
কারো কারো মতে সারেঙজী হল সেরেন্দার উন্নত সংস্করণ। কীণও বাজাতে হয় ছড 
দিয়ে । গীয়ের যুবকেরা সুরেলা লৌকগীতের কলি গাইতে গাইতে যখন সন্ধায় 
বেডাতে বের হয়, বীণখানি সঙ্গে রাখে । 'বীণ' কথাটি প্রণিধানযোগা- উত্তর ভারতের 
'বীণা' বলতে যা বোঝায় বীণও তাঁই। প্রাচীন কালে সকল প্রকার তারযন্ত্রকেই 
বীণা বলা হত । আসামেও বীণ-বরাগী ( বীণা বৈরাগী ) নীমে একশ্রেণীর ভ্রামামান 
লোক ছিল, যাঁরা বীণ বাজিয়ে গান গেয়ে ঘুরে বেডাত । ঘন শ্রেণীর বাদ্যের মধ্যে 
সবচেয়ে উল্লেখযোগা হল তাল । বিভিন্ন রকমের তাল আছ, যথা__-ভোডতাল, 
খুটিতাঁল, করতাল, মন্দিরা ইতাদি £ ভোঁডতাল এইসব তালঘন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে 
বড়। ভোড়তাল বৈষ্ণবেরাই বেশি বাবহার করে--বলা হয়, এই বাদ্যযন্ত্রট ভোট 
অর্থাৎ ভুটায়াদের কাছ থেকে আমদানী করা হয়েছে। সবচেয়ে ছোট তাল হল 
খুটিতাল অথবা কত্তাল যা নাকি ওজা-পালির দল ব্যবহার করে। পুজা কিংবা! 
আরতি যখন বেশ জা,ম উত্তে, তখন একটা চেপ্টা ধ্বনিবাদ্া বাজানো হয়, ষার নাম 
কাত অর্থাং কীসর । আর বাজানো হয় ঘণ্টা । এ-দুটিও ঘন শ্রেণীর বাদ্য । 
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